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সহকারী সম্পীদক ___ আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী ০৩ 
উত্তম চরিত্র সফলতার চাবিকাঠি 
ও ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
সিনহার __ আল্লামা সুলতান যওক নদভী ০৮ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই 
_ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব ১০ 
মু" সগির আহমদ চৌধুরী শরীয়ত ও তরীকত 
যোগাযোগ _ আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ ১৩ 
সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড 
আততার্তহীদ __ আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ১৫ 
সম্পাদনা দফতর সুদ ও ঘুষ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) __ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া ২০ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম_-৪০০০ শুকরিয়া আদায় ঈমানদারের এক মহৎ গুণ 
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আল্লাহর নিকট অলির মর্ধাদা ও গুরুত 
ব্যবস্থাপনায় __ আল্লামা খোরশেদ আলম কাসেমী ৩৯ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতৃক আল-জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চগ্রাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


_ মুফতী শাহাদাত তাহের রশিদী ৪৪ 


১ 


প্রসঙ্গ: বিদ্িষ্ট বুগার 
হত্যা ও ইউরোপীয় 
ইউনিয়নের উদ্বেগ! 


এ পর্যন্ত তিনজন ব্লগার থাবা বাবা 
ওরফে রাজিব, অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর রহমান 


এপ্রিলে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার, রাজনৈতিক 
দল ও সুশীল সমাজের উচিত বাংলাদেশের সহিংস 


হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন । আমরা এসব হত্যাকাণ্ডের 


চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হওয়া; আর ব্লগার 


নিন্দা জানাই । বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড সমাধান নয় । 


হত্যাকারীদের অবশ্যই দ্রুত ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে 


আইন হাতে নেয়ার প্রবণতা ব্যাপ্তি পেলে সামাজিক নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিতে বাধ্য | সহনশীলতা, সৌহার্দ্য, সম্ল্রীতি 
সমাজ থেকে বিদায় নেবে । কোন ব্লগার ধময়ি স্পর্শকাতর 


হবে । আমাদের বক্তব্য বাংলাদেশে চরমপন্থার কেন উত্থান 
ঘটছে এবং কেনইবা তীরা সহিংস হয়ে উঠছেন, তার আসল 
কারণ খুঁজে বের করতে হবে | গোড়ায় হাত দিতে হবে । 


বিষয়ে উক্কানিমূলক, আপত্তিকর ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করলে 


“মুক্তভাবে কথা বলার নামে যদি থাবা বাবা ওরফে রাজিব, 


অন্য কোন ব্লগ থেকে তার দালিলিক ও তথ্যনির্ভর জবাব 
দেয়া যেতে পারে অথবা ১৮৬০ সালের ১৯৫/ক ধারা অথবা 


অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর রহমানের মতো কোন ব্লগার 
খরিস্টান ধর্ম, যিশুধিস্ট, মাতা মেরি ও বাইবেল নিয়ে 


২০১৩ সালের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা 
মতে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে । 
প্রতিপক্ষকে অবশ্যই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ 


অপপ্রচারে নামেন তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোন ধরনের 
বিবৃতি দেবেন? পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম বা 


মহানবী (সা.) নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করেন এবং ধর্ম 


দিতে হবে । সব নাগরিককে আইনের শাসন মেনে চলতে 


অবমাননায় জড়িত হন ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার জোটভূক্ত 


হবে । আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক এটা সকলের 


দেশে এদের আশ্রয় দিয়ে থাকে । 


কাম্য । ব্লগিং আধুনিক যুগে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 


প্রতিপক্ষের হাতে ধর্মবিদ্বেষী ব্লগারদের হত্যাকাণ্ড যেমন 


সোস্যাল নেটওয়ার্ক । আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় 
বিশ্বাসী, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও 


নির্মম ও অন্যায় তেমনি ধর্ম নিয়ে রগারদের মন্তব্যও 
আপত্তিকর ও সাম্প্রদায়িক । চিন্তা ও মতপ্রকাশের 


সমালোচনার পক্ষপাতী | এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে 


স্বাধীনতার নামে ব্লগারদের উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষপরায়ণ 


“মত প্রকাশের স্বাধীনতা” মানে উক্কানি নয়, বিদ্বেষ ছড়ানো 
নয় এবং ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ নয় । এসব রগারদের পোষ্ট, 
বক্তব্য ও মন্তব্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অবলীলায় 
প্রমাণিত হবে তারা কারো এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে 
যাচ্ছেন। ইসলাম বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের সাথে 
তারা বিযুক্ত ও সম্পৃক্ত । তাদের টার্গেট একমাত্র ইসলাম 
অন্য কোন ধর্ম নিয়ে তাদের কোন তীর্যক মন্তব্য নেই 
নামায-রোযা, হজ, যাকাত, আল-কুরআন, মহানবী (সা.), 
তার সহ্ধর্মীনি, সাহাবাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে 
ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের মিশন । দুগ্েখের 
বিষয় যে, ব্লগারদের এসব অপপ্রচারকে আমাদের দেশের 
এক শ্রেণীর প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রকারান্তরে সমর্থন 
যুগিয়ে চলেছেন । ধর্মবিদ্বেধী এসব রগারদের তারা নাম 
দিয়েছেন, 'আধুনিক', “কুসংস্কার বিরোধী", মুক্তমনা”, 
“বিজ্ঞানমনক্ক', সৃজনশীল" ও 'প্রথাবিরোধী লেখক" । এসব 
বাছাই করা শব্দমালা দিয়ে অপরাধ চাপা দেয়ার কৌশল 
সফল হবে বলে মনে হয় না। 

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধানের 
মুখপাত্র ব্লগার হত্যাকাণ্তকে বাংলাদেশে “মুক্তভাবে কথা বলা 
ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত" বলে মন্তব্য করেছেন। ১ 


মে*১৫ 


অপপ্রচারকে প্রশ্রয় দিলে গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশধারা 
রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা আহত ও 
বিক্ষত হবে । সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে আইন হাতে নেয়ার 
পথে পা বাড়াতে পারে, যা অনভিপ্রেত । কোন ব্যক্তি বিশেষ 
যদি মনে করেন তিনি ধর্ম মানবেন না, আল্লাহ, রাসূল, 
কুরআন ও পরকালে বিশ্বাস করবেন না__এটা তার একান্ত 
নিজস্ব এখতিয়ার ও স্বাধীনতা । কিন্তু কোন অবস্থাতে তিনি 
ধর্মবিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত, ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করতে 
পারেন না। এটা সমাজ ও আইনের চেখে অপরাধ 
ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচর্চা, ধর্মপ্রচার ও ধর্ম শিক্ষা মানবিক মৌলিক 
অধিকারের অন্তর্ভূক্ত, এর বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান তারা 
মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী । বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
আচরিত ধর্ম, বিধি-বিধান ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্য 
নিয়ে হাতে গোনা গুটি কয়েক বিদিষ্ট ব্লগার যদি যা ইচ্ছে তা 
বলে যায়, তা হলে সামাজিক সংহতি, সহিষ্ক্ুতা ও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শত বছরের এতিহ্যধারা ভেঙ্গে 
যেতে পারে । বিছিষ্ট ব্লগারদের লাগাম টেনে ধরতে হবে 
সরকার এবং রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে তরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


মুমিন অনেক সম্মানিত শব্দ 
কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় ঈমানদারদেরকে 
সম্বোধন করে এবং ঈমানদারদের পুরক্কার উল্লেখ করে 
অনেক বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ করেন, 
৩৫৯৯1৫5৮4১৩ 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আল্লাহঅলাদের সাথে থাকো | 
আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানদার বলেছেন । মুমিন বলেছেন । 
মুমিন শব্দটা দুনিয়ার সমস্ত উপাধি যেমন- এমপি, মন্ত্রী, 
প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম | আল- 
হামদুলিল্লাহ । 
আল্লাহ কুরআনে নিজেকে মুমিন বলেছেন । কুরআনে 
এডি 

১০৩৮৫021228 072)21ত 02815 
“তিনি আল্লাহ । যিনি ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই । যিনি 
মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দানকারী ।” 


মে*১৫ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও মুমিন । সাহাবায়ে কেরামও মুমিন । 
আইম্মায়ে কেরামও মুমিন। বড় পীর হযরত আবদুল 
কাদের জিলানী (রহ.)ও মুমিন । খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী 
(রহ.)ও মুমিন। তাদের তুলনায় আমরা কিছু না। 
আমাদেরকে আল্লাহ পাক ডাক দিচ্ছেন মুমিন বলে । এটি 
আল্লাহ পাকের মেহেরবানি | দুনিয়ার যত উপাধিসমূহ 
কবরে যাওয়ার পরে কিছু থাকবে না । কাজে আসবে শুধু 
মুমিন । কবরে প্রশ্ন করা হবে । “তোমার ধর্ম কী'? বলতে 
হবে, আমার ধর্ম ইসলাম | 


মুমিন কীভাবে হওয়া যায়? 

মুমিন হওয়ার জন্য এক নাম্বার ভিত্তি হচ্ছে কালিমায়ে 
তায়িবা | 4১5 44 & ১ এ 3। আল্লাহ পাক আদম 
(আ.)-কে যে দিন সৃষ্টি করেছিলেন, সাথে সাথে আদম 
(আ.) এর নজর পড়ছিল আরশে আজিমের ওপর | তিনি 
দেখলেন, আরশে লেখা আছে, এ| 4533 3 এ 314 থু 


অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ ব্যতীত 
কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ । আল্লাহ দেখা যাবে না। দুনিয়াতে 
আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা আমাদের নেই । হযরত মুসা 
(আ.) পারেননি । আমরা কিভাবে পারব? হাদীসে কুদসীতে 
আছে, আল্লাহ নিজে বলেছেন, 

৩০ আও | ভা 
“আমার স্থান কোথায় নেই । আসমানে আমার স্থান নেই। 
জমিনে আমার স্থান নেই । আমার স্থান হচ্ছে একমাত্র 
মুসলমানের কলবে । আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 
আল্লাহ এত মহান যে তাকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের 
নেই । আল্লাহ কী জিনিস? আল্লাহর সমস্ত গুণগান প্রকাশ 
করা, তা বোঝার ও বোঝানোর ক্ষমতা আমাদের নেই । 
শেখ সাদী (রহ.) অলিকুল শিরোমণি । তার কিতাব পড়ানো 
হয় আমাদের মাদরাসায়; গুলিস্তা-বোস্তা । তিনি বলেছেন, 
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কল্পনা জগতের উধ্র্বে। আমার 
দেখা, শোনা ও বলার উধধের্বে । 
তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনার হাজার হাজার গুণ থেকে 
শুধু একটি গুণ তথা তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে লিখতে 
চেয়েছিলাম | কিতাৰ শেষ | সারা জীবন লিখেছি । কলমও 
শেষ । কিন্তু সেই একটি গুণের ব্যাখ্যা এখনও শেষ হয়নি । 
আল্লামা রুমী (রহ.) মা'রিফাতের কেন্দ্র । তিনি মসনবী 
শরীফে লিখেছেন, “হে আল্লাহ! তোমাকে দেখা যায় না। 
তুমি বসন্তকালের মতো । বসন্তকাল আসলে বাগান সুন্দর 
হয়। কিন্তু বসন্তকাল দেখা যায় না। বাগান দেখা যায় । 
দুনিয়াটা তোমার বাগান । এই দুনিয়ার প্রত্যেকটা জিনিসে 
বলে, ঞ। 5১9 34 9 3 এ ১1 হে আল্লাহ! তুমি আত্মার 
মতো । আত্মা দেখা যায় না। আমরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো । 
আত্মা যখন থাকে হাত, পা, চোখ সব কাজ করে । আত্মা 
দেখা যায় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় । 


কালিমার গুরুত্ব 

প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আল্লাহ যে একজন আছে তার 
প্রমাণ আছে। সৌদি আরবে এক ব্যক্তির অপারেশন 
হয়েছিলো । ডাক্তাররা হতভম্ব হয়ে গেছেন | পরিষ্কারভাবে 
দেখা গেছে, তার বক্ষের হাড্ডিগুলো এ| (531421১1415 
-এর মতো । আল্লাহু আকবর । ঞ| 443 342 9 ২ 4 যে 
পর্যন্ত থাকবে আমেরিকা আমেরিকা থাকবে । ব্রিটেন বিটেন 
থাকবে | চীন চীন থাকবে । প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থাকবে । 
প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট থাকবে । যে দিন সারা বিশ্বে 314. 


নাস্তিক হয়ে যাবে, ঘরের কোণে একজন লোক বসে বসে ১ 


| (559 542%% ২| ৫! পড়বে | আল্লাহর হাবীব বলেছেন, 
1 4:০০ 3 0৫ ৬ 8৯ 

“যে দিন পর্যন্ত একজন আল্লাহ ওয়ালা দুনিয়াতে থাকবে সে 

দিন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না 15 


পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানীরা, আমাদেরকে বেকার বলে । 
আমরা আল্লাহ আল্লাহ বলে দুনিয়াটা টিকিয়ে রাখছি। 
তোমরা সরদারি, মাতবরি করতেছ, আর আমাদের বলতেছ 
বেকার । 


একটি বিস্ময়কর ঘটনা 

আমি ময়মনসিংহে ছিলাম | সেখানে মাওলানা শফীউল্লাহ 
নামে একজন মাওলানা সাহেব আছেন । লোকেরা শিশু 
মাওলানা বলে । খুব খাটো | টেবিলের ওপর দীড়িয়ে ওয়ায 
করে । দাড়ি উঠেনি । বড় আলেম । মানুষ তাকে বলে, শিশু 
মাওলানা । তিনি এক ঘটনা বলেছেন, আমি রোগী নিয়ে 
ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছিলাম । মেডিকেলের ডাক্তার 
আমাকে কোণা চোখে দেখছিলেন । 

ডাক্তার: মাওলানা সাহেব কি জন্য এসেছেন? 

মাওলানা: একটা রোগী নিয়ে এসেছি । 

ডাক্তার: কিভাবে এসেছেন? 

মাওলানা: ময়মনসিংহ থেকে কিছু পথ রেলে এসেছি, কিছু 
পথ বাসে এসেছি আর কিছু পথ রিক্সায় এসেছি । 

ডাক্তার: আপনাদের লজ্জা লাগে না? রেলও আপনারা 
বানাননি । বাসও আপনারা বানাননি । আর রিক্সাও 
আপনারা বানাননি | রেল, বাস ও রিক্সায় উঠেন, লজ্জা 
লাগেনা। 

মাওলানা: ডাক্তার সাহেব! এক জমিদারের দশ একর জমি 
আছে । সব জমি চাষাকে ভাগ করে দিয়েছে । একেক চাষা 
একেক একর চাষ করে । বছরে যা ধান হয়, অর্ধেক চাষা 
রাখে, আর অর্ধেক জমিদারকে দেয় | এভাবে চলছে । আট- 
দশ বছর যাওয়ার পর চাষারা একটি “চাষী সমিতি করল । 
এটা করার কারণ, তারা পরামর্শ করছে । কাজ করি 
আমরা | ধান লাগায় আমরা | ধান কাটি আমরা | সবকিছু 
আমরা করি জমিদারকে কেন ধান দেব? জমিদার তো কিছু 
করেন না । সে কেন ধান পাবেন? 

জমিদার টিএনও সাহেবকে নালিশ দিয়েছে । টিএনও সাহেব 
ছিলেন জ্ঞানী লোক | সব চাষীকে ডাকলো । সভাপতিকে 
সামনে বসালো । 


14553 $28%। বলার মতো একজন লোকও থাকবে না, সে 
দিন কিয়ামত হবে । যেদিন সব লোক কাফের হয়ে যাবে, 
মে'১৫ 


টিএনও: তোমাদের জমি কী পরিমাণ আছে? 
সে বলল, দশ একর । 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং 


টিএনও: তোমরা চাষ কর? 
সে বলল,জি। 
টিএনও: জমিনের দলিল আছে? থাকলে দেখাও । 


|ক।ল।ন 


মাওলানা: এতো বড় জমিদারির মামলা কে চালায়? 
ডাক্তার: আমি বুঝি না। 
মাওলানা: মাঝে-মধ্যে সমুদ্রে দশ নাম্বার সিগন্যাল সুরা 


সে বলল, জমি আমাদের কাছে । দলিল তো জমিদারের 
কাছে। 


ইয়াসীন ও খতমে ইউনুসের দাওয়াত পড়ে সমুদ্রের পানি 
ঠাণ্ডা হয়ে যায় ৷ এটিই হলো মামলা চালানো । 


টিএনও: দলিল না থাকলে জমি থাকে না। দলিল না 


তাহলে দলিল আমাদের নামে | খাজনাও আমরা দিচ্ছি 


থাকলে চাষ করতে পারবে না । তারপর এই যে দশ একর 
জমি | তার কি খাজনা দিতে হয়? 


মামলাও আমরা চালাচ্ছি । আমরা জমিদার । আমেরিকা, 
বিটেন, জার্মান ও চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র হচ্ছে চাষী । তারা চাষ 


চাষীদের সভাপতি: স্যার দিতে হয় | খাজনা না দিলে তো 
জমি থাকে না। 

খাজনা তোমরা দাও, না জমিদার সাহেব দেন? 

সে বলল, জমিদার সাহেব দেন । 


করে। তাদের দায়িত্ব হলো অর্ধেক আমাদেরকে দিয়ে 
দেওয়া । তারা রেল, বাস, রিক্সা ইত্যাদি তৈরি করে 
তাদের দায়িত্ব হলো, অর্ধেক রেল, বাস ও রিক্সা 
আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া । ডাক্তার সাহেব! ফি তো 


তারপর টিএনও: এই জমিগুলোর কোন মামলা আছে কিনা? 
সে বলল, আছে। 

টিএনও: এই মামলা তোমরা চালাও | না জমিদার চালায়? 
সে বলল, জমিদার | 

তাহলে জমিনের মালিক জমিদার | খাজনা আদায় করে 
জমিদার | মামলা চালান জমিদার । এসব করে জমিগুলো 
টিকিয়ে রাখছে । তাই তোমরা সেখানে চাষ করতে পেরেছ। 
তাই জমি জমিদার পাবে । তোমরা পাবে না। সুতরাং 
অর্ধেক ধান জমিদার পাবে । আর অর্ধেক তোমরা পাবে । 
এখন বুঝে এসেছে? 

চাষীরা বলে, বুঝে এসেছে । 

মাওলানা শফীউল্লাহ ডাক্তারকে বললেন, এটা তো দশ 
একরের ব্যাপার | পুরো পৃথিবীটা একটা জমিদারি । এই 
জমিদারির দলিলপত্র কার কাছে বলেন । ডাক্তার তো 
হতভম্ব হয়ে গেছে । বললেন, আমি তো এসব মা'রিফাতের 
এসব কথা বুঝি না। আল্লাহ বলেছেন, গোটা পৃথিবীর 
জমিদারি আলেমদের হাতে: 
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“আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি ৫ যে, 
আমার সতকর্মপরায়ন বান্দাগণ অবশেষে পুরো পৃথিবীর 
অধিকারী হবে 
নেককারদের প্রথম কাতারে রয়েছেন ওলামায়ে কেরাম । 
সুতরাং পুরো পৃথিবীর দলিল হলো আমাদের হাতে | আমরা 
জমিদার । আর আপনারা চাষী । ডাক্তার সাহেব! এই 
জমিদারির খাজনা কে আদায় করে? 
ডাক্তার: আমি তো তা বুঝি না। 
মাওলানা: এই জমিদারির খাজনা হলো ৫4৮8 


|| খাজনা আদায় না করলে জমি থাকে না । তাই ১৫] 
41452045421 না পড়লেও পৃথিবী থাকবে না । 


মে*১৫ 


দেয়নি ৷ ভাড়া দিয়ে আসছি । 

ডাক্তার মাওলানা সাহেবের এই যৌক্তিক বক্তব্যের সামনে 
স্বীয় মাথা নত করে ফেললেন এবং বললেন, এখন বুঝে 
এসেছে । 


বোয়ালবী সাহেব (রহ.)-এর স্মরণীয় কথা 
আমাদের হযরত আলী আহমদ বোয়ালবী (রেহ.) আরও 
সংক্ষেপে বলতেন । তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: হুযুর! 
আপনারা তো কিছু করেন না। বৈজ্ঞানিকরা রেল ও বাস 
বানায় । তিনি জবাব দিলেন, “মুচি জুতা বানায় চৌধুরী 
সাহেব পায়ে দেয়ার জন্য । আর আমরা বড় লোক । নবী 
করীম সো.) বলেছেন, 

০ 
যারা কুরআন পড়ে আর পড়ায় তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ।৫ 
আমরা চৌধুরী সাহেব । বাস বানানো আমাদের কাজ নয় | 
রেল বানানো আমাদের কাজ নয় ৷ কুরআন শিক্ষা দেয়া 
আমাদের কাজ । 


আল্মাহর অপরূপ মহীমা 
আল্লামা রূমী রেহ.) বলেন. হে আল্লাহ! তুমি আনন্দের 
মতো | আনন্দ দেখা যায় না। হাসি দেখা যায়। পৃথিবী 


সপ৯ ৯৬ 


হাসছে । বলছে, 41 4১9 4 & ১4 | আমাদের গাজী 
সাহেব হুযুর (রহ.)-এর সাথে এক সময় রাস্তায় এক 
নাস্তিকের দেখা হয় । নাস্তিক বলল, আমি আল্লাহ মানি না। 
আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে । রাস্তার পাশে একটি গাছ 
ছিলো । গাজী সাহেব: এই গাছের পাতায় বলে, & 311১ 
এ 4১25458 । এই পাতাটা যে বড় হচ্ছে, তরুতাজা হচ্ছে, 
এর একজন পরিচালক আছে কিনা? নাস্তিক: এটা প্রকৃতির 
কারণে হয় । গাজী সাহেব: প্রকৃতি কি নিজে চলে । না 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


প্রকৃতিকে আরেকজন চালায়? এটা তুমি প্রকৃতি নাম 
দিচ্ছো। কিন্তু আল্লাহ নিজেও চলেন । সারা পৃথিবীকেও 
চালান । 


কালিমার শক্তি পারমাণবিক বোমা থেকেও বেশি 
আমি বলি, এটম বোমা থেকে তাসবীহের দানার শক্তি 
আরও বেশি । একটা এটম বোম এক রাষ্ট্র থেকে মারলে 
তিন মিনিটে আরেকটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে । আমাদের 
পটিয়া মাদরাসায় একজন মাওলানা সাহেব ছিলেন । তার 
নাম কলিম উল্লাহ । তীর বাড়ি চকরিয়া । একদিন বাড়ি 
থেকে আসলেন । দেখলাম তার মুখে সব রক্ত । জিজ্ঞেস 
করলাম | কি হলো? সে বলে, বাড়ি থেকে আসছি । গাড়িতে 
উঠার জন্য দীড়ালাম । আমি দোয়া পড়ছি। গাড়িতে সিট 
ছিলো একটি । আমি দোয়া পড়তে পড়তে আরেকজন উঠে 
বসে গেছে । আমি ড্রাইবারের পেছনে লোহার রট ধরে 
দীড়িয়ে গেলাম । গাড়ি আসতে আসতে লোহাগাড়া এসে 
মারাত্রকভাবে এক্সিডেন্ট করলো । জমিনে পড়ে গেলো । 
আমি কিছু আঁচ করতে পারিনি । গাড়ি পড়ার পরও আমি 
রট ধরা অবস্থায় আছি | যে আমার আগে উঠেছে তার 
মাথার মগজ গাড়ির সাথে লেগে আছে । কলিমুল্লাহ দোয়া 
পড়ছে তাই আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন । আর সেই ব্যক্তি 
দোয়া না পড়ায় তার এই কঠিন অবস্থা হয়েছে । 


ইসলাম শান্তির বার্তা দেয় 

ইসলাম শান্তির বাণী শোনায় । তার সাথে জঙ্গিবাদ বা 
সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই । ইহুদি-খিস্টান ও তাদের 
দোষররা বলে, মাদরাসাঅলারা জঙ্গিবাদী ৷ বাংলাদেশে 
এতো সরকার পরিবর্তন হয়, আমরা জঙ্গিবাদী হলে 
আমাদেরকে গ্রেপ্তার কেন করা হয় না । গ্রেপ্তার হয় তো স্কুল 
থেকে । কলেজ-ভার্সিটি থেকে । আমরা যদি জঙ্গিবাদী হয় 
তাহলে আমাদেরকে পাল কেন? গ্রেপ্তার কেন কর নাঃ 
জঙ্গিবাদের প্রমাণ দেখাও | বড় বড় নেতারা বলে, 
জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হল মাদরাসা । আমরা বলব, 
কোথায় অস্ত্র? আর কোথায় প্রশিক্ষণ? আর যদি হয়ে থাকে, 
আমাদের বিরূদ্ধে এর প্রমাণ দেখিয়ে আমাদেরকে গ্রেপ্তার 


ঈমানের শক্তি অনেক বেশি 

আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন । এক বুযুর্গ বাদশাহর সামনে গিয়ে বলেছে, 
আল্লাহ তোমাকে বাদশাহ বানালেন, নামায কেন পড়না? 
বাদশাহর গৌরব আসলো । বাদশাহ তার সেনাবাহিনীদের 
বললেন, কে আছ? এ মাওলানাকে গ্রেপ্তার কর । দশবার 
বললেন, কেউ শুনে না। কারণ বুযুর্গ তাওয়াজ্জুহ দিয়ে 
রাখছে । বাতেনী ক্ষমতা । তাই বাদশাহ বারবার বলেন, কে 
আছ? কিন্তু কেউ উঠে না। এটা হলো আল্লাহর ক্ষমতা । 
বুযুর্গ হাসেন । বাদশাহকে বললেন, আমি ডাকব? বাদশাহ 
ভাবলেন, এই বুযুর্পের তো আর কোনো সৈন্যবাহিনী নেই । 
বুযুর্গ বললেন, কে আছ? আশরাফ আলী থানবী রেহ.) 
লিখেছেন, একটি বাঘ এসেছে বার হাত লম্বা । মন্ত্রীরা সব 
পালিয়ে গেছে। পুলিশ-টুলিশ সব পালিয়ে গেছে। সোঁ 
সুযোগে বুযুর্গও চলে এসেছেন । আল্লাহু আকবর । 


সালামের ফযীলত 
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু 
পর্যন্ত বললে আপনার আমলনামায় ব্রিশটা নেকী আল্লাহ 
লিখে দেবেন । হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.)-এর 
কাছে এক সাহাবী এসে বললেন, আস-সালামু আলইকুম 
হুযুর (সা.) বললেন, দশ । আরেক সাহাবী এসে একটু 
বাড়িয়ে বললেন, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ । হুযুর (সা.) বললেন, বিশ । আরেক সাহাবী 
এসে আরও বাড়িয়ে বললেন, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । রাসূল (সা.) বললেন, ত্রিশ 
সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমরা তো কিছু বুঝলাম না। 

একবার এক সপ্তাহের হরতাল ছিল । রাতেও হরতাল 
আমার সভা ছিল রামু । রাতের দুইটার সময় আমার 
প্রাইভেট কার নিয়ে রওয়ানা হলাম পটিয়া থেকে । চিন্তা 
করলাম রাতের শেষভাগে হরতাল পালনকারী পিকেটাররা 
ঘুমাবে, আমি মাঝখানে চলে যাব | চকরিয়া হারবাং গিয়ে 
এক ড্রাইবারের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলল যে, সে টাকা 


কেন কর না? অন্তত আমাদের মুহতামিমদের বিরূদ্ধে 
গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি কর। আল্লামা আহমদ শফী (দো. 
বা.)-এর বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি কর 
দেখি । তাহলে বোঝা গেল, এসব অপপ্রচার ও 
প্রোপাগাণ্ডা । আল্লাহঅলারা কোনো শক্তিকে ভয় করে না। 
একমাত্র ভয় করে আল্লাহকে । তাই তারা আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো কাছে মাথা নত করে না। 


মে*১৫ 


দিয়ে আসছে । আমার ড্রাইবার বলল, হুযুর! টাকা বের 
করেন । আমি বললাম, চল, যা বলার আমি বলব । একজন 
এসে বলল, হে ড্রাইবার! হরতাল জান না? গাড়ি কেন 
চালাচ্ছ? আমি বললাম, হরতালের খবর জানি তাই তো 
রাতে সাড়ে তিনটায় এসেছি। অন্যথায় দিনের বেলায় 
আসতাম । আমার এক ধর্মীয় সভা আছে। সে বলল, 
ভেতরে আমাদের নেতা আছে । যা বলার তাকে বল । নেতা 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 
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যখন কাছে আসল, আমি বললাম, আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তার 
সাথে কথা শেষ করার পর সে বলল, আমাদের জন্য একটু 


হেদায়াত কিতাব দ্বারা হয় না। হেদায়াত পেতে হলে 
বুযুর্গদের সুহবতে বসতে হবে । আবু জাহলও কুরআন 
বুঝতো । সে আরবি ভাষা বুঝতো না? ভালো করে 


দোয়া করবেন । আমি বললাম, এখনই দোয়া করব, আল্লাহ 


বুঝতো । কিন্তু আল্লাহর নবী (সা.)-এর সুহবতে না আসার 


যাতে তোমাদের হেদায়াত দিয়ে দেন। এক সালামের 
ঠেলায় সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 


কারণে তার হেদায়াত নসীব হয়নি । শুধু বুখারী শরীফের 
দ্বারা হেদায়াত হয় না। কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছে, 
খরিস্টানরা একটা মদরাসা করছে। সেখানে বুখারী শরীফ 
পড়ানো হয় । কুরআন সহীহভাবে পড়ানো হয় । পড়া শেষ 


মাওলানা কলিম উল্লাহ একটি স্টিমারে উঠেছেন । স্টিমার 
নতুন । কলিম উল্লাহ পড়ছেন, &| 4১23 554 &| 31 এ ১। 


তারা বলল, স্টিমার নতুন এবং ফার্স্ট ক্লাস টিকেট | এখানে 
“মাজরেহা-টাজরেহা'-এর কি প্রয়োজন? তাদের কারো 
হাতে রেডিও, আর কারো টেলিভিশন | কিংবা কারো হাতে 
তাস খেলার কাগজ | সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত । 
মাওলানা সাহেব তো শুধু একমনে এক ধ্যানে বসে যিকরে 
মশগ্ল আছে । হঠাৎ দশ নাম্বার সিগনেলের খবর ভেসে 
আসল রেডিও থেকে । সকলে সজোরে কাদতে লাগল । 
দেখা গেল, সবার কাজ বন্ধ হয়ে গেল | রেডিও, টেলিভিশন 
ও তাস খেলা বন্ধ । কিন্ত মাওলানা সাহেবের যিকর তো বন্ধ 
নেই । লোকেরা বলতে লাগল, মাওলানার কাছে বোধ হয় 
কোনো মন্ত্র থাকবে । সে কেন কান্নাকাটি করছে না। 


করে লম্বা লম্বা জোববা গায়ে দিয়ে, পাগড়ি পরে তারা 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যায় । মানুষের ঈমান ধ্বংস করে । এই 
যে, এই মাদরাসাসমূহের সভা-মাহফিল | যদি পাচ বছর 
এই সভাগুলো বন্ধ থাকে, তাহলে এই দেশে টুপিঅলা মানুষ 
থাকবে না। এই দীনী মাদরাসাগুলো আল্লাহ পাকের 
নেয়ামত । 

আমার কাছে একজন আসছে । তার চাকরি চলে গেছে 
সামাধানের জন্য । আমি জানি সে নামায পড়ে না। সে 
বলল, আমার কোম্পানি আমাকে বলল, দেশে চলে যাও । 
আমি বললাম, আমার কাছে চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা আছে । 
আমল করতে পারবে? সে বলল, পারবো । আমি বললাম, 
ফজর নামায পড়ে তিনশত বার আর মাগরিবের নামায 
পড়ে তিনশত বার দোয়ায়ে ইউনুস পড়তে থাক । আল্লাহ 


সকলে তার কাছে এসে বলল, আমাদের একটি ভালো ও 
শক্তিশালী দোয়া শিখিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব দোয়া 
ইউনুস শিখিয়ে দিলেন । তারা তা উচ্চারণ করতে পারে 


তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন ৷ আমার ইচ্ছা হলো, 
সে নামাযটা পড়ক | এ মুসীবত আসছে নামায না পড়ার 
কারণে ৷ এর দু'দিন পর সে ফোন করে বললম, হুযুর! 


না। পরে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে বললেন । সমুদ্রের 


আমার চাকরি হয়ে গেছে । আজ থেকে আর নামায কাযা 


অবস্থা এরপর ঠাপ্তা হয়ে গেল । যখন সমুদ্রে তুফান আসে, 
তখন কাফিররাও আল্লাহ পাককে ডাকে । আল্লাহ পাক 


কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, 
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৪৬৯১১ 
“আর যখন তারা নৌকায় আরোহন করে, তখন খাটি মনে 
আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে । অতঃপর যখন তাদেরকে 
তিনি কুলে আশ্রয় দেন, তখন তারা তার সাথে শিরক 
করতে শুরু করে 1 


আল্লাহ পাক বলেছেন, 

চারশ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আল্লাহঅলাদের সাথে থাকো 1” 


মে*১৫ 


করব না। 

দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পেতে চাইলে, আমাদেরকে 
ঈমানের ওপর অটল থাকতে হবে । আল্লাহকে সদা-সর্বদা 
স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহঅলাদের সোহবতে বসতে 
হবে । আল্লাহ তাওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


১ আল-কুরআন, সুরা আাত-তাওকা, ৯:১১৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-হাশর, ৫৯:২৩ 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস: ২৩৪ (১৪৮) 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আফ্িয়া, ২১:১০৫ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৬, পৃ. ১৯২, হাদীস: ৫০২৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আনকাবৃত, ২৯:৬৫ 

* আল-কুরআন, সর7 অাত-ত7ওবা, ৯:১১৯ 
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এ জরা চি টি 
গ 0 & ৪ ৮ চাক ২০০ ২০১০ 


হাঁ, 
| 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী 


বিশ্ববরেণ্য আরবি সাহিত্যিক ও মুদীর, জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম 


বিষয়: উত্তম চরিত্র সফলতার চাবিকাঠি 


আমি খুতবার পরে দুইটি আয়াত ও একটি হাদীস পড়েছি। 
আমি প্রায় পাচ-ছয় মাস থেকে অসুস্থ । অনেক প্রোগ্রামে 


ও বোয়ালভী সাহেব হুযুর রেহ.) | তারা সকলে আমার 
উস্তাদ । তারা এখানে শুধু ক্লাস করাতেন না। আদর্শ 


যেতে পারিনি | সামনেও অনেক প্রোগ্ধামে যেতে পারব বলে 
আশা করতে পারছি না । এখন আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে 
হয়তো আখেরী সময় । তাই সামনে আমার মাদরে ইলমী 
জামিয়া পটিয়ার সম্মেলনে আর আসতে পারব কিনা সে 


নাগরিক তৈরির জন্য আখিয়ায়ে কেরামের যোগ্য উত্তরসূরি 
হিসেবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার জন্য তাদের নিঃস্বার্থ 
সংশোধনী দৃষ্টি ছাত্রদের ওপর থাকত । মুরগি যেভাবে তার 
বাচ্চাদেরকে পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত 


চিন্তা করে আজ চলে এসেছি । তো আমার জন্য সকলে 
দোয়া করবেন | আমি শুধু উপস্থিতি দেয়ার জন্য এসেছি । 
আপনাদের দোয়া নেয়ার জন্য । 


কওমী মাদরাসা হল মানুষ গড়ার কেন্দ্র 

এই মাদরাসা আমাদের | এখানে আমি ১৭ বছর লেখা-পড়া 
করেছি। আমরা এই মাদরাসার সন্তান। আমাদের 
শ্রদ্ধাভাজন মুরববী হলেন হযরত মুফতী আজিজুল হক 
(রহ.), ইমাম সাহেব হুযুর (রহ.), হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.), মীর সাহেব হুযুর রেহ.), গাজী সাহেব হুযুর (রহ.) 
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বুকের তাপ দিয়ে রাখে, আমাদের উত্তাদরাও আমাদেরকে 
প্রকৃত আদর্শবান ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে 
তোলার জন্য রূহানী তাপ দিয়ে থাকেন । এর মাধ্যমে 
একজন ছাত্র আলেম এবং দীনের রাহবার হিসেবে গড়ে 
উঠে । 

কওমী মাদরাসা হচ্ছে, ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । 
এগুলো অন্যান্য গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো 
আনুষ্ঠানিকতা পালন করে না। যেখানে হযরত বোয়ালবী 
সাহেব হুযুরের মতো আধ্যাত্মিক রাহবার তৈরি হয় । তার 
মাধ্যমে মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতো । ঈমান- 


) আত্তান্তহীদ ৮ 
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আমলের পরিবর্তন হতো । সবেপিরি একজন পথভ্রষ্ট, 
দিকভ্রান্ত লোকও তাদের সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে 
পরিণত হতো । 


হযরত ইমাম সাহেব হুযুরকে আমরা দেখেছি । যে দিন 
জামিয়া পটিয়ায় আক্রমণ হয়েছিলো, এক শ্রেণীর চিহ্িত 
কুচক্রী মহল ড়যন্ত্র করে মাদরাসায় আগুন লাগিয়ে 
দিয়েছিলো এবং বাইর থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো । 
তখন অনেক ছাত্রও আহত হয়েছিলো । অনেক উস্তাদও 


উপাস্য আছে, সবগুলোর অস্বীকার, তাওহীদের স্বীকৃতি 
এবং আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি | 4] 4 যিকরের মাধ্যমে 
অন্তর থেকে যে কুফর-শিরকের মুহাববত বের করা হয়েছে, 
সেখানে % ১ যিকর করে আল্লাহর একত্ববাদ ও অস্তিত্বের 
স্বীকৃতি দেওয়া । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৪৬৯৪৬5৩৮৫৩০ সি উস 

“তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ 
করবো |” 

মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান দার্শনিক হযরত আবুল হাসান 


রক্তাক্ত হয়েছিলো | হযরত ইমাম সাহেব হুযুর মাদরাসার 


আলী নদভী পটিয়া মাদরাসার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে 


গেইটে আসলে তার ওপর হামলা করা হলো | তিনি আরও 
সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । তখন ইমাম 
সাহেব হুযুর তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
সবকিছু শেষ করে দিয়েছ । এখন আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা 
চলে যাও । কান্না জড়িত কণ্ঠে ইমাম সাহেব হ্যুরের 
ইন্তেকালের পর মুফতী সাহেব হুযুর প্রায় মুনাজাতে 
বলতেন, হে আল্লাহ! আমার কবরের সামান চলে গেছে। 
ইমাম সাহেব এ নির্দেশ দেননি যে, তাদেরকে পুড়িয়ে দেয়া 
হোক, তাদের পাথরের পরিবর্তে পাথর নিক্ষেপ করা হোক, 
বরং তিনি রাসূল (সা.)-এর এঁতিহাসিক ঘোষণা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেছেন । রাসূল (সা.) বলেছেন, 
.।এএড ১৫5 ৩০1 ০০৮৪ 5৫ 9) 


এসেছিলেন, তখন তার সম্মানার্থে একটি সম্মেলন করা 
হয়েছিল । সেখানে রাজধানী ঢাকার শীর্ষস্থানীয় আলেম- 
ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সব ধরনের লোকদের দাওয়াত করা 
হয়েছিল । তখন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী রেহ.) 
কয়েকটি কথা বলেছিলেন, আমার তা এখনও মনে পড়ছে 
হযরত বলেন, “আমি আমার সামনে যে সকল মুখ দেখছি 
তারা থাকতে ইসলাম এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান 
সম্পর্ক ছিনন হতে পারে না, তারা ইসলামের নমুনা 
আপনারা যদি আল্লাহকে চান, তাহলে আমি আপনাদের 
সেবা করতে প্রস্তুত আছি । এমনকি পাদুক বহন করতেও 
কুপ্ঠিত হব না । আর যদি আল্লাহকে না চান, তাহলে আমি 


“যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে সম্পর্ক 
জুড়ে দাও, আর যে তোমাকে অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা 
করে দাও 1১ 


আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে চিনি না ।' 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.) হাটহাজারী মাদরাসার 
প্রথম মুহতামিম, হযরত মাওলানা ছুফি আজিজুর রহমান 


আমাদের মাদরাসার ছাত্ররা শান্ত । উত্তাদরাও শান্ত ৷ ছাত্ররা 


বাবুনগরী সাহেবের আব্বা ও মুফতী ইউসুফ সাহেবের 


উত্তাদদের কমান্ড মানে । সে হায়েনাদের নিক্ষিপ্ত পাথর 


আব্বা, তারা সবাই মিলে হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 


হযরত ইমাম সাহেব হুযুরের দাত ভেঙে দিয়েছিল 
মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছিল । সে রাতে আমি নিজের চোখে 
দেখেছি, হযরত ইমাম সাহেব (রহ.)-কে যে, তিনি শেষ 
রাতে তিনটার দিকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে গেলেন 
ইমামও ছিলেন । জামায়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বে মেহরাবে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ 
ইমামতির জীবনে কখনও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি | তার 
মসজিদে আসার সময় নিয়ে লোকেরা ঘড়ি ঠিক করতো 
কথিত আছে, হুযুর এতো একাগ্রচিত্তে নামায পড়াতেন যে, 
দীর্ঘ ইমামতির জীবনে কখনও তার সাজদায়ে সাহু দিতে 
হয়নি । শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং 
মাওলাপাকের যিকর করতেন, | 4৮25 ৫৫৫ | 3 এ | 


এটাকে ০৩। ও :-এর যিকর বলে । আল্লাহ ছাড়া যত 


মে*১৫ 


করেছিলেন । পরে ফটিকছড়ি থেকে হযরত মাওলানা জমীর 
উদ্দীন সাহেব (রহ.) উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে আসলেন । 
হযরত মুফতী আজিজুল হক (রহ.) তার হাতে বায়আত 
গ্রহণ করলেন এবং কিছু দিন পর খিলাফত পেলেন । আমি 
অসুস্থ । আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন । আমিও 
আপনাদের জন্য দোয়া করব । আল্লাহ আমাদের সকলকে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান চরিত্রের ওপর চলার তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ নুরুল বশর আজীজ 


১ আল-বায়হাকী, শুআরুল ইমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী 
আরব, খ. ১০, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ৭৫৮৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৫২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।|।সং।ক।ল।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্পামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব 


মহাপরিচালক, জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম 


বিষয়: ইহ-পরকালীন কল্যাণসাধনে আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই 


দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানবের সৃষ্টি । তবে মানব- 
জীবনের মূল চালিকা শক্তি হলো অন্তর | যাকে রাসূল (সা.) 
কোনো দেশের রাজধানীর সাথে তুলনা করেছেন । স্বভাবত 


মানুষের সুশৃংখল ও সফল জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন 
অন্তর জগতের ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো 
সুযোগ নেই, তেমনি ভাবে মানব জীবনের ধ্বংস সাধন ও 


মানুষ এমন কিছু করতে পারে না । যার প্রতি তার অন্তর 
ধাবিত না হয় । মানুষ কোনো কিছু নিয়েই ভাবতে থাকে | 


ব্যর্থতায় অন্তর্লোকের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টিও 
অনস্বীকার্য ৷ তাই পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ মধ্যে অন্তর্জগতের 


এক সময় ভাবনার তরী খেই হারিয়ে ঢুকে পড়ে নিষিদ্ধ 
জগতে | আর নিশ্চিত হয়ে যায় তার ধ্বংস । আবার কখনো 


পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয়, তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা 


ভাবনার বিক্ষিপ্ত কণাগুলো একত্রিত হয়ে দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প 
কিংবা প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে । আর তখনই সংগঠিত হয় 
কোনো কর্ম । অন্তর যখন পরিশুদ্ধ ও পঞ্কিলতা মুক্ত হয়, 
তখন পুরো দেহের ওপর রূহানিয়াতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
হয়, শরয়ী বিধি-নিষেধ পালনে মানুষ আগ্রহী হয় । আর 
অন্তর যখন আল্লাহ স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়, তখনই তাতে 
শয়তানের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে । মানব 
দেহের ওপর আধ্যাত্মিকতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে । 
যার ফলশ্রুতিতে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি লোপ 
পেয়ে পশুত্বের কঠিন পাথর চেপে বসে । বস্তুতঃ একজন 


মে*১৫ 


আত্মার পরিশুদ্ধি | 


কুরআনে করীম ও আত্মশুদ্ধি 

পবিত্র কুরআনে আত্মার পরিশুদ্ধিকে রাসূল প্রেরণের 
অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন-_ এ 
প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দোয়ার ভাষ্য এভাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে, 


95৮৮2) 55 
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“হে আমার প্রভূ! আপনি তাদের মাঝে স্বজাতীয় একজন 
রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি তাদেরকে আপনার বাণীসমূহ 


সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী ও 
সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত নুমান 


পড়ে শোনাবেন । তাদেরকে আপনার নাধিলকৃত কিতাব ও 


ইবনে বশীর (রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে 


প্রজ্ঞা শেখাবেন এবং তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন | নিশ্চয় 
আপনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1১ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের মাধ্যমে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার প্রতিফলন ঘটে । যেমন- 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

19145585৩3৮ ০৪৯ ৬৫১ ০৮1৬ 4৬৫ 
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আত্মসুদ্ধির গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
3 হই 1 নি 91:82 ৬০] ঙঁ 5 রা) 


9৫5 ০ 
টিটি রবে 


“স্মরণ রেখো! মানবদেহে এমন ন একটি গৌপিতনি রয়েছে, 
যার ওপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধি নির্ভর করে | যখন 
তা শুদ্ধ হয়, তখন গোটা শরীর শুদ্ধ থাকে । আর যখন তা 
নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় । ভাল করে 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । 
কারণ, তিনি তাদের মাঝে স্বজাতীয় একজন রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । যিনি তাদেরকে তার বাণীসমূহ পড়ে শুনাবেন । 
তাদের অন্তর্জগৎ পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে তার 
নাধিলকৃত কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখাবেন "২ 


আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত 
জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না 


স্মরণ রেখো, সে গোশত পিণু হচ্ছে অন্তর 15 

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাদীসের বক্তব্য 
সুস্পষ্ট ৷ এজন্যই ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসকে 
'রুবউল ইসলাম" তথা ইসলামের এক চতুর্থাংশ আখ্যা 
দিয়েছেন । 


আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিষেধক 
আমি আগেই বলেছি, অন্তর্জগত মানব জীবনের মুল চালিকা 


রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়াত ছয়ের ক্রম 
বিন্যাসে স্পষ্ট তফাৎ রয়েছে । কারণ, হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর দোয়ায় তাযকিয়া তা'লীমের পরে স্থান 
পেয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার জবাবী ভাষ্যে 
তাযকিয়াহর আলোচনা তা'লীমের পূর্বে এসেছে। বিজ্ঞ 
মুফাস্সিরগণ এর রহস্যোদবাটন করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 
আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতিত জ্ঞান মানুষের কোনো কাজে আসে 
না। বরং এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল । 
এজন্যই আল্লাহ তায়ালা জবাবী ভাষ্যে তাযকিয়াহর 
আলোচনা তা'লীমের পূর্বে স্থান পেয়েছে। যা তাযকিয়াহর 
প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে । অন্যত্র 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

ঠ৫৩৬৫৪৩৩৫ ৩০৩ 
“সফলকাম সেই ব্যক্তি যে তার অন্তর্জগতকে পবিত্র 
করেছে । আর বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে তার অন্তরকে কলুষিত 
করেছে ।” 
উক্ত আয়াতে নফসের পবিব্রতাকে সফলতার মানদণ্ড সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্তরের পঙ্কিলতাকে ধ্বংসের মূল 
কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 


আত্মশুদ্ধি ও হাদীসের ভাষ্য 


মে*১৫ 


শক্তি । তাই অন্তর্লোকের যে কোন নেতিবাচক পরিবর্তন 
মানবদেহকে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক | আধ্যাত্মিক 
মনীধীগণ আত্মিক ব্যাধি বলতে এধরনের নেতিবাচক 
পরিবর্তনকেই বুঝিয়ে থাকেন। যার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো গীবত, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, 
অহংকার, কাউকে ঘৃণা করা ইত্যাদি । 


হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম 

(রহ.)-এর এক শিক্ষণীয় ঘটনা 

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) 
একবার কোথাও যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে দেখলেন, এক যুবক 
বেহুশ হয়ে পড়ে আছে । আসলে, অত্যাধিক মদ পান করার 
কারণে যুবকটির এ বেহাল দশা । হযরত ইবরাহীম ইবনে 
আদহাম আজলা ভরে পানি এনে যুবকের মাথায় ঢেলে তার 
হুশ ফেরানোর চেষ্টায় লেগে গেলেন । যুবকটির হুশ ফিরে 
এলে ইবরাহীম ইবনে আদহামকে দেখে তার চোখ দু'টি 
ছনাবড়া হয়ে যায় । নাহ, কৌতুহল দমানো তার পক্ষে সম্ভব 
হলো না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল । হযরত! আপনার 
মতো মহান বুযুর্গ আমার মতো একজন মদ্যপের সেবা- 
শুশ্রুষা করবেন । এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? হযরত 
ইবরাহীম বললেন, দেখ যুবক! মাদক সেবন করা অবশ্যই 
ঘৃণিত কাজ বটে । কিন্তু তাই বলে তোমার সত্তাকে তো 


| আত্তার্তহীদ ১১ 


21558 108 28 2181578141181 
আমি ঘৃণা করতে পারি না। কথায় আছে, “পাপকে ঘৃণা 


বন্তস প্রাচীন বা আধুনিক কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে 


কর, পাপীকে নয় ।" হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের 


আত্ত্িক ব্যাধির কোন প্রতিষেদক নেই । এ ক্ষেত্রে পবিত্র 


মহান চরিত্রে অভিভূত হয়ে যুবকটি তওবা করে খাটি মুমিন 
হয়ে যায়। 

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমরা যারা নিজেদেরকে 
আত্তিক ব্যাধি মুক্ত বা আধ্যাত্মি রাহবার মনে করে থাকেন, 
তারাই বেশি পাপীকে ঘৃণা করার ব্যাধীতে আক্রান্ত । 
আসলে, এটি একটি সংক্রামক ব্যাধী। যা মানুষের 
রূহানিয়াতের গোড়া কেটে দিতে পারে | 


আমাদের শায়খের চমৎকার উক্তি 

আমাদের শায়খ হযরত শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.) 
প্রায় সময় আমাদেরকে এ মর্মে উদাহরণ পেশ করতেন, 
দেখ! সন্তান যদি মায়ের কোলে পেশাব করে দেয়, তো মা 
সন্তানকে সযত্রে এক পাশে বসিয়ে কাপড় পরিষ্কার করে 
নেন। সন্তান পেশাব করেছে বলে তাকে ঘৃণা করেন না। 
তেমনি ভাবে পাপাচারীকে ঘৃণা করা যাবে না। হ্যা, পাপ 
অবশ্যই ঘৃণার বস্তু । 


আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো যিন্দা দিল 
বুযুর্গের সান্নিধ্য গ্রহনের বিকল্প নেই 


পু 
৬ 


নী মহিলা মু'আল্লিমা ও কারিয়ানা ট্রেনিং 


কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, 
০৫১৬৯1৫০20৫ 

“হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের 

সান্নিধ্য গ্রহণ কর 1 

আয়াতে সত্যবাদী বলতে যিন্দাদিল বুযুর্গদেরকেই বোঝানো 

হয়েছে । সুতরায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 

ইহ-পরকালীন কল্যাণ সাধনে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে 

আধ্যাত্িক সম্পর্ক গড়ে আত্মার পরিশুদ্ধির কোন বিকল্প 

নেই । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের 

ওপর অবিচল থাকার তওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আজিজুল হক 


১ আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:১৬৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আশ শামস, ৯১:৯-১০ 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: ৫২ 

« আল-কুরআন, সরা জাত-তওবা, ৯:১১৯ 


খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 


(জটিল চর্ম ও যৌন রোগের সফল চিকিৎসা কেন্দ্র) 
বাংলাদেশ মাসতুরাত (মহিলা) নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে | চিকিৎসায় ব্যর্থ ও হতাশহস্ত এবং টেনশনযুক্ত 
ডাঃ হাকীম মাওলানা ৃরুল্লাহ ূরানী'র তন্তাবধানে অভিজ্ঞ মহিলা শিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচালিত বয়স্কা বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা 
মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, নিরসন করে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য ১মাসের 
দৌ'আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- খাওয়ার ফাইল ৭০০/-5 ও স্টেলং ম্যাসেজ 
হা কা হাহ তা দপ5ক্র4 অয়েল ৬৫০/2 মোট ১৩৫০/ টাকায় এক 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌ শদ্বভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস ; মাসের সৃচিকিৎসা। প্রথম দিন থেকেই উপৃকার 
ব্যাপী কারিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। এই কোর্সে প্রতি মাসে ভূর্তি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আলাদা ; পাবেন ইনশাআল্লাহ। ১৫ ব্ছরের পরীক্ষিত 
আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয়। যারা কুরআন শূরীফ সহীহ্‌-শুদ্রভাবে পড়তে পারেন এবং নিরাপদ ও পার্পরতিক্রিযামুক্ত ও হোমিও 

রানী পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ৬০ দিনের মু'আল্লিমা ৷ পৃদ্ধাতর টকৎসা। 
নিং কোর্স। এই কোর্সে ২ মাস অন্তর রমযান মাস সহ বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয়। বিঃ দ্বঃ যৌন চিকিৎসার নামে চলে অনেক প্রতারণা । 
বিঃ দ্রঃ কোর্সে উত্তীর্ণ মুআল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। অতএব, সাবধান । 
| েদমতে এ বাহাস শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক মু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে : চিকিৎসা ও সু পরামশর্দিচ্ছেন- 
কুরআনেরুৎখেদ্রমৃতএবংচাকুরী,বর স্থায়ী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় ডাঃ হাকীম মাওঃ 
শি05585585585858) তাবলীগী বিশ্বে দা'ওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর ঃ ঠ্স বর ল্লাহ্‌ বা 
রি কারান ইহ আর দের জনয ২ বছর সয়দী আরবী উপ ভাষা বিপিন হাসগাতাদ চা 
* বাংলা, আরবী, উ্ু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান করা হয়। ] বাংলাদেশ ইউসান এমুন বোর্ড কক নাটকে 
* ২০১৫ ইং ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে দাওরায়ে হাদীস (কামিল) হাটহাজারী মাদরাসা, চ্টযাস 
* প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম ও কিতাবী তা'লীম করা হয়। সম্পূর্ণ শরয়ী তষ্ঠাতা-চেয়ারম্যানঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
এ € ০ . তং নূরা 
পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । (মহিলা) কুরআন শিক্ষা বোর্ড 
যোগাযোগ ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টার | প্রতিষ্ঠাতা-প্রিলিপাল $ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-টাকা । 
ঢাকা মহিলা মাদরাসা) ্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস-বাংলাদেশ। 
নাদরাসা হ [মাস চু রাত- € প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি $ অসহায় বিধবা নারী কল্যাণ পরিষদ-বাংলাদেশ। 
১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ, কদমতলী, ঢাকা । মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 


যাতায়াত ৫ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর গার্্ে। 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 


প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


বিষয়: শরীয়ত ও তরীকত 


শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে সম্পর্ক কী? তা জানার পূর্বে 
আমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মধ্যে 
হেদায়াতের ধারা জারি করেছেন দুই পদ্ধতিতে ৷ একটা 
হলো, কিতাব নাধিল | অপরটি হলো নবী প্রেরণ । অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালা শুধু কিতাব নাযিল করে বস করেননি | বরং 
তার সাথে সাথে তার ব্যাখ্যাদাতাও প্রেরণ করেছেন । যা 
তিনি আমলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। যদি নবী ব্যতীত 
কিতাব প্রেরণ করা হতো তাহলে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত 
হতো । সেজন্য আল্লাহ তায়ালা যখন নবী করীম (সা.)-এর 
ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, সাথে সাথে আন্লাহ তাকে 
নবীও বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি হলেন সারা পৃথিবীর 
মুয়াল্লিম । এ রকম সমস্ত নবী-রাসূলও জাতি ও গোষ্ঠীর 
মুয়াল্লিম রুপে প্রেরিত হয়েছেন । তারা জাতিকে ইলমে দীন 
শিক্ষা দিয়েছেন । 


আহলে কুরআন নামে ভ্রান্ত সম্প্রদায় 

বর্তমানে একদল বের হয়েছে যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের 
নাম রাখল আহলে কুরআন করে । তারা বলে, আমরা 
কুরআন মানি । হাদীস মানি না। তার অর্থ হল, আমরা 
কুরআনই মানি না অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করা | কেননা 
কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূল (সা.) হাদীস দ্বারা । যদি 


মে*১৫ 


হাদীস না হয়, তাহলে কুরআনের ওপর সঠিক ভাবে আমল 

করা যাবে না । যেমন-_ কুরআন শরীফে আছে, 

ভি জা (৯০9 উন ডে এ9। 4৫1 এ এ 321788 
৪০0৫0 ৫)2590%5 

“তোমরা পানাহার কর । যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে 

ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায় । অতঃপর রোযা পূর্ণ 

কর রাত পর্যন্ত ১ 


এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইবনে আদি ইবনে হাতেম 
বলেন, রামাযান মাসে আমি বালিশের নিচে সাদা সুতা আর 
কালো সুতা রাখতাম | যতক্ষণ পর্যন্ত কালো সুতা আর সাদা 
সুতার মাঝে পার্থক্য করতে না পারতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত 
খেতে থাকতাম | তিনি অর্থ এভাবেই বুঝেছেন । কেননা 

অর্থ সাদা সুতা আর অর্থ কাল সুতা | তিনি এই আয়াতের 
সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে সক্ষম হননি । অথচ তিনি আরবি 
অভিধানও জানতেন এবং আরবি ভাষী লোকও ছিলেন । 
যতক্ষণ না রাসূল (সা.)-এর ব্যাখ্যা না দেন। পরের দিন 
এসে তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে ঘটনা শোনালেন । রাসূল 
(সা.) বললেন, যদি ৮ ৮: এবং ১৯৬ 2 তোমার 
বালিশের নিচে আনতে পারো, তাহলে আল্লাহ জানেন 
তোমার বালিশ কতই বড় । কেননা ৬ ৮ মানে সুবহে 


[| তাত্তার্তহীদ ১৩ 
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সাদিক আর ১৯. ৮» মানে হলো সুবহে কাযিব অর্থাৎ 
রাত । সুবহে সাদিক আর সুবহে কাধিব কত বিশাল! তা 
বালিশের নিচে আসে নাকি? তারপর রাসূল (সো.) তার 
ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন । সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক 
কিতাবের সাথে সাথে নবীও পাঠিয়েছেন । যে তারা আল্লাহর 
বাণীর ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন 


85512 
“তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে এমন একজন 
রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে কুরআন 
তিলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং 


তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন 1” 
নবীর চারটি ফরয দায়িত্ব যা উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট 


এ 


নাম হলো তরীকত । রাসূল (সা.) সর্বদা আল্লাহর যিকর 
করতেন । বেশি বেশি নামায আদায় করতেন । এগুলোর 
মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির কাজ করেছেন 
এবং এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার করেছেন । রাসুল (সা.) 
যেহেতু উভয়টাই করেছেন, তাই শরীয়ত বাদ দিয়ে শুধু 
তরীকত হাসেল হতে পারে না । রাসূল (সা.) শরীয়ত বাদ 
দিয়ে তরীকত শেখাননি । অতএব বোঝা গেল, শরীয়ত 
তরীকত হতে পৃথক হতে পারে না । তাই জালালুদ্দীন রূমী 
(রহ.) বলেন, মারেফত হলো মাখনের মতো । আর শরীয়ত 
হলো দুধের মতো । দুধ ছাড়া যেমন মাখন হতে পারে না, 
ঠিক তেমনি শরীয়ত ছাড়া মারেফতও হতে পারে না, বরং 
শরীয়ত হলো ইলমে যাহের আর ইলমে বাতেন উভয়টা 
সমন্বয়ে গঠিত | ইলমে যাহিরের মাধ্যমে আমরা আমাদের 
আমল ঠিক করবো । আর ইলমে বাতিনের মাধ্যমে আমরা 
আমাদের কলব ঠিক করবো । নামায, যিকর-আযকার, 


বোঝা যায়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা 


ইবাদত-বন্দেগি ছাড়া ঢোল-তবলা, হারমানিয়াম দিয়ে 


মুমিনদের ওপর বড় ইহসান করেছেন । তাদের থেকেই 
একজন নবী প্রেরণ করেছেন । 

ট243 ৮; হতে বোঝা যায় যে, নবী মানুষ হতে হবে । 
কিন্তু আমাদের মত মানুষ নয়, বরং মহা মানব । মানুষের 
হেদায়াতের জন্য মানুষই পাঠাতে হবে । ফেরেশতার 
মাধ্যমে মানুষের হেদায়াত হতে পারে না। কেননা 
ফেরেশতাদের খানা-পিনার প্রয়োজন হয় না। তারা বিয়ে- 
শাদী করেনা | তাদের সন্তান-সন্ততি হয় না। তাই তারা এ 
সমস্ত আহকাম মানুষকে শিখাবে কিভাবে? অতএব বোঝা 
যায় মানুষের হেদায়াতের জন্য মানুষ প্রয়োজন । সে জন্য 
আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছি । এটা 
তাদের ওপর বড় এহসান | কেননা মানুষ আকলের দ্বারা 
আল্লাহকে চিনতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নকল তথা 
হাদীসের দিক-নির্দেশণা হবে না। যেমন, বড় বড় 
বিজ্ঞানীরা আল্লাহকে চিনতে পারেনি । অথচ তাদের জ্ঞানের 
সাগর ছিল । অর্থাৎ অন্তরের নূরের সাথে সাথে বাহিরের 
নূরও লাগবে । অন্তরের নুর হল আসল । সাথে সাথে 
বাইরের নূরও লাগবে । বাইরের নূর ছাড়া অন্তরের নুর 
অকেজো | আর বাহিরের নূরই হলো শরীয়ত | যেমন, 
আমার চোখের জ্যোতি কোনো কাজে আসবে না, যদি 
বাহিরের আলো না থাকে । ঠিক তেমনি ভাবে অন্তরের 
আলো কোনো কাজে আসবে না, যদি শরীয়তের আলো না 
থাকে । আল্লামা জালালুদ্দীর রূমী (রহ.) বলেন, যুক্তির পা 
হলো কাঠের পা । কাঠের পা শক্ত কিন্তু শক্তি নেই। 
উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর চারটি দায়িত্বের 
মধ্যে প্রথমটি হল, সহীহভাবে কুরআনের আয়াত পাঠ করে 
শোনানো । দ্বিতীয় হল, তাযকিয়ায়ে নাফস | আর এটার 


মে*১৫ 


তাযকিয়া হয় না। হারমোনিয়াম দিয়ে যিকর করলে 
হারমোনিয়াম পরিষ্কার হবে, কলব পরিষ্কার হবে না 
কলবের মধ্যে আল্লাহ নূর আসবে না । তাযকিয়া আসবে 
না। বরং নামাযের মাধ্যমে, বেশি বেশি যিকরের মাধ্যমে 
কলব পরিষ্কার করতে হবে । কারণ গুনাহর দ্বারা ইবাদাত 
হয় না। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে শরীয়ত ও তরীকত 
উভয়টির বর্ণনা দিয়েছেন । সুতরাং শরীয়ত ও তরীকত 
দুটাই এক সাথে করতে হবে । এক সাথে না করলে দীন 
হাসিল হবে না । দীন হাসিল করার জন্য দুটোই লাগবে । 
তৃতীয় হল, আয়াতের তালীম দেবে । বুঝা গেল, রাসূল 
(সা.) সারা বিশ্বের জন্য মুয়াল্লিম ৷ এই দুনিয়ায় রাসূলের 
শিক্ষক কেউ নেই । রাসুলের ইলম হলে আন্রাহ প্রদত্ত 
ইলম । চতুর্থ হল, হেকমতের তালীম দেবে । হেকমত 
দু'ধরনের; এক. নযরী, আর দুই. আমলী | হেকমতে নযরী 
হলো, তালিমাত, ইরশাদাত, আকায়েদ যা আমাদেরকে 
শিক্ষা দিয়েছেন । হেকমতে আমলী হলো, যা রাসূল (সো.) 
নিজ আমলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন | যেমন রাসূল শুধু 
বলেননি | তিনি ০1০৯06618১3 বলেছেন । অর্থাৎ 
এভাবে নামায আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে 
দেখেছ । এরপর রাসূল (সা.) হলেন আমাদের জন্য ইলম- 
আমলের নমুনা । রাসূলের তালীমাত হলো শরীয়ত | আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে শরীয়ত ও তরীকত ভালোভাবে বুঝে 
আমল করার তাওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১৮৭ 
২ আল-কুরআন, সরা জাল-ভুয়জা, ৬২:২ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


বিষয়: সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড 


সুশিক্ষা এর বিপরীত শব্দ কুশিক্ষা | সুশিক্ষা যেমন জাতির 


খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিত্য 
এবং সে যে পেশায় নিয়োজিত সে সম্পর্কে 


ভেঙে ফেলে । বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
আছে । ১. কওমী শিক্ষা ধারা | ২. আলিয়া শিক্ষা ধারা | ৩. 
সাধারণ শিক্ষা ধারা । 


জ্ঞান কী? 
জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, সারা জীবন মানুষ যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে, এ অভিজ্ঞতার আলোকে যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় 
ভাব তৈরি হয় আরেকজনের কাছে সেটা পৌছানোর নাম 
তালীম। 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 

11০4 (6 বি তি 
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরয ।”১ 
কোন ইলম? এখানে ইলম দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (েহ.) দুর্রুল মুখতার ১ম 
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সম্যক ধারণা রাখাটাই ফরজে আইন | আর এই পৃথিবীতে 
মানবজাতির জীবন ধারা সুদৃঢ়করণে যে সমস্ত জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তা অর্জন করা ফরযে কেফায়া ।' 

আমরা যে বিমানে করে হজে যাই, এটা ইলম বা জ্ঞান ছাড়া 
হয়নি । বিমান চালায় কম্পিউটার | পাইলট শুধু বসে বসে 
মনিটরিং করে । মোবাইল দ্বারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে কথা বলা যায় । যার সাথে কথা বলে তার ছবি 
দেখা যায়। তাও জ্ঞান ছাড়া হয়নি । এই কম্পিউটার, 
মোবাইলসহ দুনিয়া টিকে থাকার জন্য যেসব জ্ঞান 
অপরিহার্ষ, তা অর্জন করা ফরযে কেফায়া | 

কিছু ইলম আছে, তা অর্জন করা ফরযে আইন । আর তা 
তওহীদ-রিসালাতসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান 
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন । ফরযে 
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কেফায়া হলো, কিছু মানুষ আমল করলে, সকলের পক্ষ 
থেকে আদায় হয়ে যায় । জানাযার নামাযের মতো । 


কুরআন-হাদীসের ইলম হচ্ছে ১ নাম্বার ইলম | ইলমুল 
ওয়াহী | তা মানুষকে আলোকিত করে | আখিরাতের ধারণা 
তৈরি করে । আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার মানসিকতা 
তৈরি করে । আমরা বাংলাদেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে 
লাইনের লেখা-পড়ায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে । 
[70017010105 নিঃসন্দেহে দরকার । একাউন্টিং 
ম্যানেজমেন্ট দরকার । সাইন্সের যেসব বিষয় আছে যেমন- 
বায়োলজি, ফিজিক্স, বোটানি, পিসিওলজি ও গণিত এসব 
দরকার | 'ল' ও জার্নালিজমও দরকার | কিন্তু দীনী 
মাদরাসায় ইলমে ওয়াহীর যে তা'লীম হয় এখানে 
তা'লীমের সাথে সাথে তারবিয়াতও আছে । আর কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তা'লীম আছে, তারবিয়াত নেই । আধুনিক 
শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা নেই। ফলে কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা জীবন মারামারি, অস্ত্রের মহড়া, দা- 
চাপাতি নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি পরিলক্ষিত হয় । যার কারণে বহু 
দিন যাবৎ ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয় । যারা 
বলে মাদরাসায় জঙ্গি আছে । টেকনাফ থেকে দিনাজপুর 
পর্যন্ত যে কোনো মাদরাসার দরজা খোলা । পটিয়া মাদরাসা 
এবং থানা কয়েকগজ দূরত্বে অবস্থিত । হাটহাজারী মাদরাসা 
ও হাটহাজারী থানার দূরত মাত্র কয়েক গজ | যেকোনো 
সময় গোয়েন্দা সংস্থা ঢুকে চেক করতে পারে। এই 
মাদরাসার ভেতর কালাল্লাহ-কালার্রাসূল ছাড়া সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ড নেই । যারা এগুলো বলে, তারা মূলত মাদরাসা 
শিক্ষাকে বন্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে । 


আমি একথা নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, কিয়ামতের দিন 
সকাল পর্যন্ত এক দিনের জন্যও কওমী মাদরাসা বন্ধ হবে 
না। এই মাদরাসায় দীনী উলুম, ওলামা, সুলাহা, ফুকাহা, 


আল্লাহ না করুক, যদি আমাদের বদ-আমালের কারণে 
জাহেরী মাদরাসা বন্ধও হয়ে যায়, ইতিহাস প্রমাণ করে দীনী 
তা'লীমকে বন্ধ করা যায় না। মাটির তলায় নতুন মাদরাসা 
তৈরি হবে । রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টরা 
মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। ইমাম বোখারী ও ইমাম 
তিরমিযীর মাদরাসা বন্ধ । কিন্তু মাটির তলায় ঘরের ভেতর 
নিচে কামরা করে দীনী তা'লীম চালু হয়ে গেছে । 


রুশ বিপ্রবের পর বুখারা ও সমরকন্দের অবস্থা 
আল্লামা তকী উসমানী (দো. বা.) রুশ বিপ্লবের পর বুখারা 
ও সমরকন্দ গেছেন । রাশিয়া গেছেন | নবশিক্ষিত আলেম 
তার সাথে কথা বলেছেন । তকী উসমানী সাহেব জিজ্ঞেস 
করেছেন, তুমি আরবী বল কি করে? এদেশে তো ৭০ বছর 
ধরে আরবী নেই । সে বলল, হুযুর! মাদরাসা নেই ঠিক । 
আমরা ঘরের ভেতর কামরা করে দীনী তা'লীম চালু 
রেখেছি । আরবী শিখেছি । 

মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী এ জামানার অনেক 
বড় আলেম | তিনি লিখেছেন, তিনি রুশ বিপ্লবের পর 
রাশিয়া গেছেন । রাস্তা দিয়ে হাটছেন | এক মহিলা সালাম 
দিয়ে বলল, হুযুর! আপনি তো মুসলামান? আপনার পকেটে 
কি কুরআন শরীফ আছে? আমাকে একটু দেখান 
নকশবন্দী দো. বা.) কুরআন বের করলেন । মহিলা সুরা 
ইয়াসিন তেলাওয়াত করে শোনালেন । মাওলানা নকশবন্দী 
বললেন, এদেশে তো ৭০ বছর যাবৎ কোনো মাদরাসা 
নেই । কুরআন কোথায় শিখলে? সে বলল, মাদরাসা নেই 
ঠিক । আগে মাদরাসা ছিলো এক জায়গায় । এখন মাদরাসা 
ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে । আমরা মহিলা হাফেযদের 
কাছে কুরআন শিখেছি । একদিকে কীথা সিলাই করি 
অপরদিকে এসে সবক শোনাই । 


দীনী তা'লীম না থাকলে মানুষ জন্তুতে পরিণত হয় 
ংলাদেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সরকারি-বেসরকারি 
কত 9019০, কত বিষয় আছে। যে মাটিতে আমরা 
বসবাস করি, এর ওপর বিষয় আছে মৃত্তিকা বিজ্ঞান । পানির 
ওপর, গাছ-গাছালির ওপর লেখা-পড়া আছে, এরকম 


রুআ*সা এবং তাদের যে আচার-আচরণ, তাদের সুন্নাতি 
পোষাককে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, বিমান 


হাজার হাজার ইলম আছে । উলুমে শরীয়াহ বা উলুমে 
গায়রে শরীয়াহ । একজন মানুষের পক্ষে সব বিষয়ে জ্ঞান 


বাহিনী, এনএসআই, বিজিবিসহ সব স্তরের লোকেরা 


অর্জন করা সম্ভব নয়। কেউ ইতিহাসের ওপর, কেউ 


মাদরাসাকে পছন্দ করে । বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন 


বিজ্ঞানের ওপর, কেউ ভূগোলের ওপর আর কেউ গণিতের 


বিগ্রেডিয়ার জেনারেলের সাথে আমার পরিচয় আছে । তিনি 


ওপর লেখা-পড়া করে ৷ আমরা যারা কলেজে মাস্টারি করি 


বললেন, যে আমি বেতন পাওয়ার পার বেতনের খালেছ 


আমাদের জন্য আলাদা আলাদা ১)০০ আছে । যিনি 


টাকা রাঙ্গামাটি একটি মাদরাসায় পাঠিয়ে দিই । হুযুরে পাক 


ইতিহাস পড়ান, তিনি বিজ্ঞান পড়ান না। যিনি বিজ্ঞান 


(সা.)-এর সুন্নাতের ওপর যারা আমল করে তাদের মর্যাদা 
এখনও আছে । কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । ইনশাআল্লাহ 


মে*১৫ 


পড়ান, তিনি সাহিত্য পড়ান না। যিনি সাহিত্য পড়ান যিনি 
রাজনীতি বিজ্ঞান পড়ান না। এগুলো সব আলাদা আলাদা 
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শু'বা বা বিভাগ । মাদরাসার তা'লীমের সাথে তারবিয়াত 


ফারসি, রায় ফারসি, রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি । তাই হিন্দুরা 


থাকার কারণে এবং দীনী ইলমের ভেতর বরকত থাকার 


পর্ষস্ত ফারসি শিখতো | সময়ের পরিবর্তনে এখন আর 


করণে বিগত চুয়াল্লিশ বছরে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর 
পর্যন্ত মাদরাসার অঙ্গণে কোনো সহিংসতা ঘটেনি । আর 
আধুনিক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনের তা'লীম, 
তারবিয়াত এবং আহলে দীনের সোহবত না থাকার কারণে 
আজ এগুলো অস্ত্রের কারখানায় পরিণত হয়েছে 
ইউনিভার্সিটি মাসের পর মাস বন্ধ | বাংলাদেশের জাতীয় 
দৈনিকগুলো খুললেই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 
একদল আরেক দলকে রাইফেল, কাটা বন্ধুক, দা- চাপাতি 
ইত্যাদি নিয়ে একজন আরেকজনকে দৌড়ায় । অথচ ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে অনেক টেলেন্ট হতে হয় 
দশ হাজার মধ্য হতে পরীক্ষার মাধ্যমে পাচজন নেয় 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে “ল" ডিপার্মেন্টে ছাত্র নেবে একশত 
আর পরীক্ষা দিয়েছে ত্রিশ হাজার । এতো বাছাই করে ছাত্র 
নেয়ার পরও তাদের হাতে অস্ত্র উঠে যায় দীনী তা'লীম না 
থাকার কারণে । 

এজন্য আমি দাবি করি, বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রত্যেক ৪০1০০-এর সাথে একশত নম্বর ইসলামিয়াত বা 
ইসলামিক স্টাডিজ থাকা বাধ্যতামূলক করলে, অন্তত সেই 
একশত নাম্বারের বদৌলতে তাদের মাঝে আখলাক তৈরি 
হবে । জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রনেতা গর্ব 
করে বলেছে যে, আমি এ পর্যন্ত একশটি মেয়ের সাথে যেনা 
করেছি এবং তাকে বলা হয় ধর্ষণের সেঞ্চুরি । দীনী তা'লীম 
না থাকার কারণে তার এই পশুত্ব আর এর জন্য নিজেকে 
গর্ববোধ করা | 


কওমী মাদরাসার জন্যে এ মুহূর্তে করণীয় 
আর মাদরাসার ভেতরে প্রয়োজনে বাংলা-ইংরেজি পড়ানো 
দরকার | নিচের দিকে | উপরের দিকে নয় | দরসে নেজামী 
বদলানো যাবে না । কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দরসে 
নেজামী । এই দরসে নেজামীর ভিত্তিতে বহু ওলামায়ে 


ফারসি নেই। ফারসি আছে ইরানে । ইংরেজি হচ্ছে এই 
জমানায় আলেমদের জন্য ইলমের অস্ত্র । আল্লামা কাসেম 
নানৃতুবী (রহ.) কতো বছর আগে বলে গেছেন, “কাশ মাঁই 
আংরাজী জানতা । হায়! আমি যদি ইংরেজি জানতাম! 
তাহলে ইংরেজি শিখে বাতিলের কাছে ইসলামের সত্য ও 
সৌন্দর্য্য তুলে ধরতাম। দেওবন্দে ফারসি পড়ায় কেন? 
উ্দুকে সাহিত্যমপ্তিত করার জন্য ৷ ফারসির ভেতর অনেক 
সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে যা উরদুর মধ্যে ঢুকে । উরদু তো 
বিভিন্ন ভাষা দ্বারা গঠিত ভাষা । আমাদের মাতৃভাষা তো 
বাংলা । তাই প্রথম বাংলা চর্চা, আরবি চর্চা প্রয়োজনে 
ইংরেজি চর্চা । 

ইংরেজি আমার দাওয়াত-তাবলীগের মাধ্যম এবং দাওরায়ে 
হাদীস পাশ করে যাওয়ার সময় নুন্যতম কম্পিউটার চালাতে 
পারে, এ রকম সিস্টেম থাকা দরকার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া দারুল 
আরকমে ত্রিশটা কম্পিউটার আছে। সারা পৃথিবীতে 
একযোগে দাওয়াতের কাজ করা, ভাব বিনিময় করা 
কম্পিউটার ছাড়া অসম্ভব । কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম 
ইসলামিয়াত ঢোকানো জরুরি, মাদরাসার ভেতরে প্রয়োজনে 
নিচের দিকে বাংলা-ইংরেজি ঢোকাও সমানভাবে জরুরি | না 
হয় ফারেগ হয়ে মসজিদে দীড়িয়ে যখন খুতবা দেয়, দেখা 
যায় বাংলা ভুল । তখন শ্রোতারা বক্তা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য 
করতে পারে | আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


যুগোপযোগী সিলেবাসের নামে 
মাদরাসাকে স্কুল বানানোর ষড়যন্ত্র 

আমি সিলেবাসকে যুগোপযোগী করার বিরুদ্ধে সবসময় 
কেন? মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হয় । ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে পড়লে ইঞ্জিনিয়ার হয়। কৃষি বিদ্যালয়ে পড়লে 
কৃষিবিদ হয় । আর মাদরাসায় পড়লে আলেমে দীন হয় 


কেরাম হিন্দুস্তান, পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে তৈরি হয়েছেন 
ৃ্টান্তমূলক ছাত্র তৈরি করেছে এই দরসে নেজামী | হযরত 


আলিয়া লাইনের মাদরাসা থেকে এক সময় বিদঞ্ধ আলিম 
সৃষ্টি হয়েছেন । আফসোস! অতিমাত্রায় আধুনিকতার ফলে 


মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), সাইয়েদ হুসাইন 


আস্তে আস্তে সেখান থেকে ইলমে দীন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে 


আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী 


ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মাদরাসায় হিন্দুরাও পড়ে । আরবি, 


(রহ.), মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), তকী উসমানীসহ 
যাদের নাম নিতে আমরা গর্ববোধ করি, তারা এ দরসে 
নেজামীর মাধ্যমে তৈরি হয়েছেন। এ মূল ঠিক রাখতে 
হবে । কিন্তু নিচের দিকে ওলামায়ে কেরামের পরামর্শে 
আমরা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের বাংলার চর্চা 
এক নম্বরে থাকা দরকার । আর ফারসির বদলে ইংরেজি 
রাখতে হবে । ফারসি এখন কোথাও নেই । এক সময় 
এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি । রাজা ফারসি, আদালত 


মে*১৫ 


কুরআন-হাদীস একেবারে নগন্য । বাংলা-ইংরেজি ও 
আধুনিক কিতাব দিয়ে ভরে দিয়েছে । তাই আমি বলি, 
জরুরত অনুযায়ী কিছু হোক, বেশি নয় । আজ থেকে ত্রিশ- 
চল্লিশ বছর আগে এই বাংলাদেশে ষাট হাজার নিউক্ষিম 
মাদরাসা ছিলো । আধুনিক করতে করতে সমস্ত 
মাদরাসাগুলো স্কুল-কলেজে পরিবর্তন হয়ে গেছে । চট্টগ্রাম 
কলেজের সামনে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ ৷ এটা 
ছিলো এককালে মুহসিনিয়া মাদরাসা । হাটহাজারী 


[| আত্তার্তহীদ ১৭ 
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মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীব উল্লাহ সাহেব রহ.) 
ও মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব (রহ.) এই মাদরাসার 
ছাত্র । চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার মুসলিম শরীফের উস্তাদ 
মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) ফাযেলে সাহারানপুর, তিনি এই 
মাদরাসার ছাত্র । 

আমার আশঙ্কা, যারা সিলেবাস পরিবর্তনের কথা বলে, যদি 
বেশি পরিবর্তন করা হয়, তাহলে কওমী মাদরাসাও একদিন 
স্কুল-কলেজে পরিণত হবে । এটা আমাদের কোন দিন কাম্য 


সর্বশ্েষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে কটুক্তি 
করে পার পেয়ে যাবে সেটা হয় না এবং হতে পারে না । 


সংবাদ পত্রের অশুভ মিথ্যাচার 

বহুদিন যাবত কতিপয় সংবাদপত্র সময়ে সময়ে আলিম- 
ওলামাদের ব্যঙ্গ চিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় অনেকটা 93917581101 সৃষ্টি 
করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর জন্য । এভাবে হেয় 


নয় । নতুন স্কুল হোক, নতুন কলেজ হোক, কোন আপত্তি 
নেই৷ মাদরাসাকে মাদরাসার জায়গায় রেখে দেওয়া 
প্রয়োজন । 


প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে | কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদকগণ এ মিথ্যাচারের 
আশ্রয় নিচ্ছেন । 
দু'একটি জাতীয় দৈনিক তাদের জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম, 


আমাদের দেশে কিছু নাস্তিক আছে । যারা দীন-ধর্মকে পছন্দ 
করে না। সংখ্যায় একেবারে অল্প । দুই দশমিক তিন । দীনী 


হযরত মুহাম্মদ (সা.), আলিম-ওলামা ও মাদরাসার বিরুদ্ধে 
বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন, অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন ও 


শিক্ষা না থাকার কারণে তারা তৈরি হচ্ছে । তাই প্রত্যেক 
মানুষের কাছে দীনী শিক্ষা পৌছে দেওয়া প্রয়োজন | 
সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 


জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে । ইসলাম ধর্ম 
তাদের টার্গেট । বারবার ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে 
তারা । এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উদারতাকে তারা 


ব্যঙ্গ, কটুক্তি ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান, নাটক প্রচার ও 


দুর্বলতা ভাবছেন । 


ইসলামি শরীয়তের গুরুত্পূর্ণ ফরয বিধান পর্দার বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে । ইসলাম ও মহানবী (সো.), 
ওলামায়ে কেরাম, মাদরাসা, ইসলামী এঁতিহ্য-সভ্যতা ও 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষক যিনি 
চরম সাম্প্রদায়িক একটি জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে 
এদেশের মুসলমানদের দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক ও আলিমদের 


নির্দশন নিয়ে যেভাবে ঠাট্টা-বিদ্রপ শুরু হয়েছে তাতে 
দেশের সাধারণ মুসলমানরা শঙ্কিত । এসব মন্তব্য অতি 


নিয়ে বিদ্রুপাতআক কার্টুন এঁকে চলেছেন । দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াক-পাঞ্জাবি এদেশের মুসলমানদের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ 


পুরনো ও বস্তা পঁচা | ইবলিশের শেখানো বুলি মাত্র ৷ অসুর 


সংস্কৃতি । যেমন ধুতি-টিকি-ত্রিশুল-শঙ্খবালা হিন্দু 


তাড়িত অসুয়াপর চিন্তার ফসল । যুগে যুগে ধর্মাশ্রিত 


ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খিস্টমাস ট্রি খিস্টানদের 


মনীষীগণ এর দাঁতিভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । এ সব কথা যারা 


সংস্কৃতি ৷ তার আকা কার্টুনগুলো পরীক্ষা করলে এর সত্যতা 


বলে ও বিশ্বাস করে তারা চরম সাম্প্রদায়িক, আজন্ম অন্ধ 


মেলবে | তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পথে বড় বাধা । 


ও সাংঘাতিক ভন্ড । সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ অসুস্থ প্রবণতাকে 


বহু দাড়ি-টুপি-মিসওয়াকধারী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অ্‌ 


রোধ করা না গেলে আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । 
মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে ধর্ম 
অবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন । 


নিয়েছেন । কোন বিশেষ দলের মানুষ দাড়ি-টুপি রাখলেই 
সব মানুষ রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী হয় না। 

একজন শিল্পী ছবি আকবেন কিন্তু কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বকে যেন বিদ্রপ করা না হয়। ভারতের বিখ্যাত 


১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে হযরত 
মুহাম্মদ (স.)-এর শানে যারা বারবার বেয়াদবী করে যাচ্ছে, 
তাদের যদি আমরা বিচারের মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই 
তাহলে পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক 
গজব ও ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে । কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি 
যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূলের সাথে 
ঠাট্টা, মস্করা ও উপহাস করে তখন সে কৃতগ্ন ও বেআদবকে 
শাস্তি দিতে তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। ইতিহাসে 
তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভুরি । যে দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন 
রাজনৈতিক নেতা নিয়ে অশালীন মন্তব্য করলে জেলে যেতে 
হয়, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়, সে দেশে বিশ্বের 


মে*১৫ 


চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন সরস্বতী দেবীর ছৰি 
এঁকেছিলেন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বজরং দল ও 
আরএসএসের উগ্র সাম্প্রদায়িক কর্মীগণ তাকে হত্যার 
হুমকি দিল | তাদের বক্তব্য ছিল মকবুল ফিদা হোসেন 
দেবীকে যৌন অবেদনময়ী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন 
বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। বিজ্ঞ আদালত রায় 
দিলেন মকবুল ফিদা হোসেন কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রটি প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তারপরও এ 
গুণী শিল্পীর প্রতি প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকে 
অবশেষে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ভারত ত্যাগ করে বিদেশে 
পাড়ি জমান এবং ওখানেই তার মৃত্যু ঘটে । ভারতীয় 


[| তাত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


নাগরিকতৃ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে তাকে সমাহিত 


এই অশুভ প্রবণতা বিনা বাধায় চলে আসছে । ধর্ম, ধর্মীয় 


হতে হয়েছে । সম্মানিত সুধী! চিন্তা করে দেখুন 


নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ 


ংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী কত শান্ত, সহনশীল ও 
অসাম্প্রদায়িক | 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা 
চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত অধিকার 
ইসলামে রয়েছে এসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান ও বিষোদগার নয় । আল্লাহর 
একতবাদ, মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদা ও আলিম- 


অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; জনতা 
বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে | কেবল ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে 
এ কথা সমান প্রযোজ্য ৷ বোরকা, টুপি পরিধান করে, দাড়ি 
রেখে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ 
অবশ্যই থাকতে হবে । ড্রেসকোড নামে এগুলো বন্ধ করা 
যাবে না। মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি-বিধান 
অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধা এবং উস্কানি 
কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এসব অপতৎপরতা 
সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল । 


ধর্ম অবমাননা বন্ধে নতুন আইন প্রয়োজন 


ওলামাদের নিয়ে যারা দুঃসাহসিকতা দেখায় তারা মানুষ 


ংলাদেশ দগ্ডবিধি ৫ অধ্যায়ের ২৯৫ ও ২৯৫/এ 


নয়, মানুষরূপী দানব । এ দেশে কতিপয় লোক আছেন 
যারা মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট মনোভাব সম্পন্ন 
ইসলাম ও মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে জ্বালা ধরে 
এদের বাজে কথার জবাব দিতে গেলে সময় ও মেধার 
অপচয় ঘটে । বাংলাদেশ তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
দেশ । কিছু দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেয়া যায় 
না। 
বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হিন্দু ধর্ম, 
ধর্মীয় গুরু বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা করা হয় না। বাংলাদেশ 
তার ব্যতিক্রম | এখানে ইসলাম ধর্ম, মহানবী সা. ও ধর্মীয় 
নেতাদের ব্যঙ্গ ও উপহাস করা রীতিমত ফ্যাশন ও 
রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা 
বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা 
এটাও তদন্ত সাপেক্ষ । দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অব্যাহত 
আগ্রযাত্রার খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত ও 
প্রণোদিত হয়, তার শতগুণ বেশি বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্থিত হয় 
সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও বিদ্বেষপরায়াণ কিছু বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট | খড়কুটো ভেসে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না? 
নিশ্চয় আসবে আপন শক্তিতে, আপন গতিতে । 


হিজাব পড়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের 
করে দেয়া 

এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও 
ধমীয়ি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার 
রয়েছে (বাংলাদেশ সংবিধান, ৩য় ভাগ, ৪১৫১), (ক খ), 
পৃ. ১২) । ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিপালনে 
অভ্যস্ত আদর্শবাদী পরিবারের মেয়েদের বোরকা পরার 
কারণে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার মতো একাধিক 
ঘটনা ঘটেছে । যার কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না হওয়ায় 
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ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম 
ও ধরমীয়ি অনুভূতিকে আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা 
করলে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড 
প্রদানের বিধান রয়েছে । আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে 
ব্রিটিশ প্রণীত এ দগ্ুবিধি ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তি 
প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয় । বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুদন্ড বা 

যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো কঠোর বিধি প্রণয়ন করা 
প্রয়োজন । ২০০৯ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রণীত “মানহানি 
বিধি (09০91081101) 4১০ 2009), পাকিস্তানে প্রচলিত 
ধির্মাবমাননা আইন” (31851017010 [.8৬/)-কেও বিবেচনায় 
আনা যেতে পারে। কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, 
আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে । 
নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী 
সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হাক্কানি আলিম 
সমাজের দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব 
পালন করে যেতে হবে । কোনক্রমেই আইন হাতে নেয়া 
যাবে না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া 
উচিত | তাই বড় ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র 
দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে রাসূল (সা.)- 
এর প্রতি কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাই । এ দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও সহযোগিতামূলক 
মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । স্মর্তব্য যে, 
উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ রয়েছে । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


» ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৪ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইস 


বিষয়: সুদ ও ঘুষ 


লামিয়া পটিয়া 


একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য 
করা আর নবী করীম (সা.)-এর তরীকা মতে জীবন-যাপন 
করা অতীব জরুরি | জান্নাতের প্রস্তুতি নেয়ার পাশাপাশি 
জাহান্নাম হতে বাচার জন্যও চেষ্টা করতে হবে । সমস্ত গুনাহ 


একেবারে ছোট গুনাহ হলো, কোনো মানুষ নিজের মায়ের 
সাথে যিনা করলে যে গুনাহ, সে গুনাহ হবে।' 
নাউযুবিল্লাহ । 

হাদীসে আছে, “কোন মানুষ যদি সুদের একটা টাকা খায়, 


থেকে বিশেষত কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে 
হবে । এই কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম হল, সুদ এবং 
ঘুষ । আজকে আপনাদের সামনে অল্প সময়ে এই দুটো 
বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করছি । 


সুদ 
দুনিয়াতে যিনার গুনাহ, চুরির গুনাহ, ডাকাতির গুনাহসহ 
থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি । কুরআনের মধ্যে মাত্র একটি 
গুনাহ যার মধ্যে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.)-এর পক্ষ 
থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তা হল সুদ নেওয়া বা 
দেওয়া | আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, 
26০55 28 ৩5৯1 5268এে জে 
০ 
“হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের 
যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর । যদি তোমরা 
মুমিন হও । অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, 
তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
প্রস্তুত হযোও ।” 
আল্লাহ যদি বান্দার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে সে 
বান্দার কি আর কোনো উপায় আছে? আসমান-জমিন সব 
আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি । এ জন্য সুদের গুনাহ অনেক খারাপ 
গুনাহ । রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি যদি সুদ খায় 
এবং সদ দেয়, তার জন্য সন্তরটা গুনাহ আছে । তার মধ্যে 
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বত্রিশটা গুনাহ করলে যে গুনাহ, সে গুনাহ হবে ।' 

সুদ সম্পর্কে হুযুর (সা.) বলেছেন, “এমন এক যুগ আসবে, 
যে যুগের মধ্যে সুদ না খেয়ে কোনো মানুষ থাকবে না । সুদ 
না খেলে অন্তত তার ধোয়া হলেও তার শরীরে লাগবে । 


সুদ না খেলে ধোয়া হলেও লাগবে 

এই যুগ এখন আসছে । এক সময়ে অল্প সংখ্য লোকেরা সুদ 
খেত, তখন মানুষ তাদের জানাযা পড়ত না। তাদের 
দাওয়াত গ্রহণ করত না, বরং তাদের দাওয়াতকে মানুষ 
ঘৃণা করত । এখন যখন বড় বড় লোকেরা শিক্ষিত লোকেরা 
এবং তাদের ছেলেরা ব্যাংকের ডাইরেক্টর হয়েছে, তাই 
এখন সুদের প্রচলন সচরাচর হয়ে গেছে । কারণ আগে 
জানাযা না পড়ে পারত | না পড়লে কিছু বলত না। আর 
এখন জানাযা না পড়লে মাওলানার চাকরি থাকাটাও বড় 
কঠিন । যে সময়ের মধ্যে কিছু মানুষ সুদ খেত, তখন মানুষ 
তা ঘৃণা করতো । আর এখন যেহেতু সকলে খাওয়া শুরু 
করেছে । তাই সুদ খাওয়া সচরাচর হয়ে গেছে । 

আগে অন্তত আমাদের মা-বোনরা সুদ থেকে বেঁচে 
থাকতো | এখন গ্রামীণ ব্যাংক আর এন.জি.ও রা-এসে 
তাদেরকেও সুদ খাওয়া ছাড়া থাকতে দিল না। তারা 
ছেলেদেরকে টাকা দেয়না । মেয়েদেরকে দেয়। তারা 
মেয়েদেরকে নষ্ট করেছে। তারা সুদ না খেলেও তাদের 
গায়ে সুদের বাতাস লাগছে । 

রাসুল (সা.) যখন মিরাজের রজনীতে আরশে সপ্তাকাশে 
গিয়েছিলেন, তখন তিনি এক জায়গায় একজন মানুষ 
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দেখলেন যে, সে রক্ত সমুদ্রের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে । উপারে 
আসতে চাচ্ছে, কিন্তু ফেরেশতারা একটা পাথর নিয়ে বসে 


পরিমাণ মূল্য দেয়ার কথা ব্যক্ত করল । এটা শুনে হযরত 
ওসমান (রাি.) বললেন, আমাকে আরও বেশি মূল্য দাতা 


রইল | যখন সে কুলের কাছে আসে, তাকে পাথর নিক্ষেপ 
করে । বারবার এরকমই করে । রাসূলে আকরম (সা.) 
জিবরাঈল (আ.)-কে জানতে চাইলেন এটা কে? জিবরাঈল 
(আ.) বললেন, আপনার উম্মতের সুদখোরদের এ অবস্থা 
হবে । এজন্য সুদ থেকে বাচার জন্য চেষ্টা করতে হবে । 


ঘুষ 

ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহিতা আর ঘুষের মধ্যস্ততাকারী সকলের 
ওপর আল্লাহ পাকের লা'নত । আগে ঘুষ খেত শুধু 
হাকিমরা । এখন পাড়ার বিচারকরাও খায় । মামলা টাকা 
দিয়ে ক্রয় করা যায় । বিচার টাকার মাধ্যমে ক্রয় করা যায় । 
হাস্পাতালে গেলে ডাক্তার, নার্স, দারওয়ান, সিরিয়ালদাতা 
সকলকে ঘুষ দিতে হয় । ঘুষ এত প্রচলন হয়ে গেছে যে, 
প্রায় ঘুষ ছাড়া চলেনা | চাকরি ঘুষ ছাড়া পাওয়া যায়না । 
আগে বড় বড় মানুষ ঘুষ খেত । আর এখন আমরা সকলে 
ঘুষখোর হয়ে গেছি। মেয়ে বিবাহ দেওয়ার সময় যৌতুক 
নামে ঘুষ দিতে হয় | যেমন- আমি মামলার মধ্যে যদি 
ঠেকে পড়ি, হাকীমকে ঘুষ দিয়ে মামলাটা আমার পক্ষে 
আনতে হয় ৷ আমাকে আল্লাহ মেয়ে দিল, তাই স্বামীকে ঘুষ 
দিয়ে মেয়ে বিবাহ দিতে হয় । এখন এমন বিয়ে একদম 
কম, যে বিয়েতে যৌতুক নেই । 


ঘুষকে এখন আর গুনাহ মনে করা হয়না 

এখন সামাজিক বাধায় পড়ে বা বিভিন্ন কারণে বিয়ের 
আগে-পরে যা কিছু দেয় সবগুলো ঘুষের অন্তর্ভূক্ত | যেমন- 
মৌসুমে আম-কাঠাল, রমজানের ঈদে পোষাকাদি ইত্যাদি । 
এজন্য সুদ আর ঘুষ এত বেড়ে গেছে যে, মানুষ গুনাহ বলে 
মনে করে না । মানুষ মনে করে, হালাল-হারাম খেলে টাকা 
বৃদ্ধি পায় । একশ টাকায় একশত দশটাকা পায় । এটাকে 
লাভ মনে করতেছে । ব্যাংকের মধ্যে টাকা জমা করে বছরে 
দশ টাকা লাভ পাওয়ার আশায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
আমার আসমানি ব্যাংকে দাও | এখানে দিলে তো ক্ষতি 
হবেনা। 


হযরত ওসমান রোযি.)-এর খোদাপ্রেম 

যখন মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলতেছিল, হযরত ওসমান (োযি.)- 
এর কাছে একশত ইনফুট খাদ্য আসছে । দেশে যখন খাদ্য 
নেই মানুষ বলছে, আমাকেও একটি দেন । তিনি বলেন, 
মূল্য কত দিবে? একজন বলল, যা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে 
তার দ্বিগুন দেব । আরেক জন তিন গুন আরেকজন চার গুন 


মে*১৫ 


আছে । ক্রয় করার দাম থেকে আমাকে কমপক্ষে দশপ্তন 
বেশি মূল্যদাতা আছে । তিনি হলেন মহান আল্লাহ । তিনি 
ভাল কাজের বদলা দশগুন দেয়ার কথা কুরআনে উল্লেখ 
করেছেন । তাই তোমাদের বিক্রি করার পরিবর্তে আমি দান 
করে দেব । তাহলে আল্লাহ আমাকে দশগ্তন সাওয়াব দান 
করবেন । আল্লাহ বলেন, 


৫%৫ ৯৫5৬ 256 0591 2৫০৫ 


৪৯ ৫ ৫2 ৬০%4)15, ৩৪৩) ৫9৯)49102 
“আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং দান-খায়রাতকে বৃদ্ধি 
করে দেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী 


পাপীকে 1২ 

হাদীসে আছে, “এক সময় মানুষ হারামের নাম পরিবর্তন 
করে খাবে ।' ঘুষ খেতে লজ্জা লাগে, তাই তার নাম দেয়া 
হল বখশিশ । ঘুষ খাচ্ছে, তার নাম দিল বখশিশ | আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আমান উন্মাহ আমান 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:২৭৮-২৭৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৭৬ 


কওমি ধারার ২৪ ঘণ্টার অনলাইন 
আমরাই আছি আপনার পাশে 


ী টা) 1191 
010]. 


ঘা কথা বলে 


মাদরাসা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে 
সময়বার্তা ২৪ ডটনেটের প্রতিনিধি হয়ে আপনিও 
হতে পারেন একজন গর্বিত সাংবাদিক। 
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। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 
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যা রঃ ২ 


বিষয়: শুকরিয়া আদায় ঈমানদারের এক মহৎ গুণ 


শুকরের প্রয়োজনীয়তা 
শুকর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | যে জিনিস বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়, সে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন 
শিরোনামে কুরআনে পাকে বর্ণনা করেছেন । শুকর সম্পর্কে 
আন্রাহ তায়ালা বলেন, 

8.58227285৩)4045 26280 
“তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন, যদি তোমরা 
কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ করো এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকো 1১ 


মানব বলতে কেউ আযাবের সম্মুখীন হতে রাজি নেই । 
ঈমানদার হিসেবে আমাদের বিশ্বাস, নিয়ামত দানকারী 
একমান্র আল্লাহ তায়ালা । আর আযাবও একমাত্র আল্লাহ 
পাকের হুকুমেই হয়ে থাকে | আযাব থেকে যদি রক্ষা পেতে 
চাই, তাহলে আযাব আসার রাস্তা থেকে সরে যেতে হবে । 
ঈমান তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কিন্তু আয়াতের 
মধ্যে শুকরের কথা আগে করা হয়েছে । এর অর্থ এই যে, 
আল্লাহর আযাব থেকে বাচতে হলে শুকরের সাথে সম্পর্ক 
কায়েম করতে হবে। অর্থাৎ শাকের তথা কৃতজ্ঞতা 
শিকারকারী বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা আযাব দেবেন না। 
বিষয়টা উদাহরণের মাধ্যমে আরও বেশি স্পস্ট হবে। 
যেমন- শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে প্রহার করে । অভিবাবক গিয়ে 
যদি বলে, আমার ছেলেকে এরকম প্রহার করছেন কেন? 


মে*১৫ 


শিক্ষক বলেন, আপনার ছেলেকে আপনি জন্ম দিয়েছেন 
ঠিকই, কিন্তু তাকে মানুষ বানানোর দায়িত্ব আমার | সুতরাং 
আপনার ছেলে যদি প্রতিদিন মাদরাসায় আসে এবং 
প্রতিদিনের পড়া আদায় করে, তাহলে তাকে মেরে আমার 
কোন লাভ আছে? এর অর্থ হচ্ছে ছেলেকে যদি মানুষ 
বানাতে চাও, তাহলে প্রতিদিন মাদরাসায় পাঠিয়ে দিতে 
হবে । আর প্রতিদিনের পড়া আদায় করার জন্য তাগিদ 
দিতে হবে । তখন আমার প্রহার করার কোন প্রয়োজন 
নেই । তেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি আমার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করলে এবং ঈমান আনলে আমি আযাব দিয়ে কি 
করবো? তাহলে আযাব বাচার উপায় হচ্ছে আল্লাহ শুকর 
আদায় করা । শুকরগুজার বান্দাদেরকে আল্লাহ আযাব 
থেকে পরিত্রাণ দান করবেন | 
বান্দার প্রতি সব নেয়ামত আর ইহসানকারী একমাত্র 
আল্লাহ । কোনো কোনো নেয়ামত আর এহসানের প্রতি 
আল্লাহ তায়ালা খোটা দিয়ে থাকেন, যদি সে নেয়ামত 
গুরুতপূর্ণ হয় । যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৩5৫828640৬2 সি০০৮৪৫০4৬৪১১৫5 
৪9529 
'আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা 
পরীক্ষায় ফেলেছি । যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি 
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আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগহ দান 
করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুজ্ঞাত নন?" 


মানুষের মধ্যে পরস্পর শ্রেণী বিভেদ হয়ে থাকে । আবার 
তাদের থেকে কিছু মানুষকে পয়গাম্বর হিসেবেও নির্বাচন 
করা হয়। তো অনেকে বলে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নবী কেন বানিয়েছেন? 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, কার ভেতর নবী হওয়ার যোগ্যতা 
আছে, কার ভেতর নেই, তা আমি কি জানি না? 


528) ০ঠ্র্র 


৩৩৪৪০০৪৩ 
“কে শুকরগ্তজার আমি কি জানি না? অর্থাৎ শুকরগুজার 
বান্দাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নুবুওয়াতও দিতে পারেন ।”* 


মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
(05৬০1 5৫ ওঠা ওস্ ঠ তম ৩৯ ৫৪ পি এ) 
9৫8 ৮৫৫৩০ 
'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের 
করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি 
তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন । যাতে তোমরা 
অনুগ্রহ শিকার করো |” 
আল্লাহ যিনি মুর্খ অবস্থায় আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, শুনার 
জন্য কান, দেখার জন্য চোখ আর বুঝার জন্য অন্তর দান 
করেছেন । এসব কিছু বান্দাকে দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা 
যাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে | সুতরাং আমাদেরকে 
সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শুকর আদায় করা । 


একটি প্রশ্নের জবাব 

প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা তো আমাদেরকে 
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । আর আপনি বলতেছেন, 
আল্লাহর শুকর আদায় করার জন্য আমাদেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । এটা কি বৈপরিত্য নয়? হ্যা, আপনার ইবাদত 
ইবাদত হিসেবে প্রমাণ হওয়ার জন্য শুকর প্রয়োজন । 
যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৪৫১৩৫৩9৩ 24 ৩১485 

“তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করে থাক, তাহলে তার 
শুকর আদায় করো 1” 

সুতরাং বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আবেদ তথা ইবাদতকারী, 
কিন্তু শাকের নয়, তার ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয় । শুকর 
ইবাদতের ডকুমেন্ট । 


শুকর শব্দের ব্যাপকতা 
শুকর শব্দটি দেখতে ছোট মনে হলেও এর অর্থ অনেক 
ব্যাপক | হযরত নুহ (আ.) রাসুলদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
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রাসূল । তিনি সাড়ে নয় শত বছর নিজের সম্প্রদায়কে 
আল্লাহর পথে আহ্বান কনেছেন। যা জগতে অতুলনীয় । 
নিজ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকারের জুলুম-নির্ধাতন সহ্য 
করেছেন । সেই হযরত নুহ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা 
উপাধি দান করেছেন শাকের নামে । যেমন- আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 
“তিনি (নুহ আ.) শুকরগুজার বান্দা ছিলেন ।”১ 
হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি আমাদের জাতির পিতা । 
আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে ইরশাদ করেন, 
9৫৮৮৬6৮52৪৪ ৫০৯৪) 
“আমার ইবরাহীমও শুকরগুজার বান্দা ছিলেন 1”? 
হযরত মুসা (আ.) যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা 
বলেছেন এবং ফেরাউনের মতো কাফিরের সাথে মুকাবেলা 
করেছেন, সে হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
৩৩৮ ৪৪638473853 ০০৫৩ ৪৪০০৩৪৪৮৩৮৫ 
০৫৮৯ 
“হে মুসা আ.)! আমি তোমাকে আমার রিসালত এবং 
আমার সাথে কালাম করার জন্য নির্বাচন করেছি । সুতরাং 
আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা আকড়ে ধরো এবং 
শুকরগুজার বান্দা হও |” 
আল্লাহ তায়ালা এত রকম ভাষা দিয়ে শুকর আদায় করার 
জন্য বলেছেন, যার থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, শুকর 
ঈমানদারের একটি মহৎ গুণ | 


শুকরের সংজ্ঞা 
শুকর এত প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণ কী? এজন্য বুঝতে 
হবে শুকর কাকে বলে? 
৩ 0০০ এ ০৪৭ রী] ৩৫ গে ০৩ 
5১915 ১৬১ ৩৪। এ 
আল্লামা তফতাযানী (রহ.) তার রচিত মুখতাসারুল মাআনী 
গ্রন্থে বলেন, শুকর বলা হয় এমন একটি কাজকে যা 
নেয়ামত দানকারীর বড়ত্ের খবর দেয় । চায় তা ভাষা দিয়ে 
হোক বা অন্তর দিয়ে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে । 
নাষরাতুন নাঈম গ্রন্থে শুকরের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 
45:58 59-9590 84 153:53544541259 22১46 
২5৬91998৮96 ৩ এ 
“আল্লাহর নেয়ামতের প্রভাব বান্দার ভাষায় এবং শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া । এবং আল্লাহকে 
হাজির, নাধির মনে করে আল্লাহর মুহাববতকে অন্তরে স্থান 
দেওয়া । সুতরাং শুকর তিন প্রকার: যথা- 
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. শুকরে লিসানী তথা ভাষার দ্বারা শুকর আদায় করা । 
২. শুকরে কলবী তথা অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং 
তার মুহাববতকে স্থান দেয়া । 


লে 


ব্যবস্থা করবো, যা কখনো পুরাতন হবে না । এটি হচ্ছে 
শুকরে লেসানী | 
দ্বিতীয় প্রকার: শুকরে কলবী । শুকরে কলবী আদায় করার 


৩. শুকর বিল জওয়ারেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শুকর 


তরীকা হচ্ছে, আল্লাহর নিদর্শনাবলি দেখে আল্লাহর প্রতি 


আদায় করা । অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা আল্লাহ গোলামীর 


বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর ভালোবাসাকে অন্তরে স্থান 


মধ্যে নিয়োজিত রাখা । আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি 
এভাবে শুকর করো, তাহলে তোমার নেয়ামত বাড়িয়ে 
দেব | যেমন- ইরশাদ হচ্ছে, 

০৬৮৬৪ 016564886৩5 ৪৮৫৩৮ 5৫986 
“যদি শুকর আদায় করো, তাহলে নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো 
না হয় আমার আযাবের জন্য প্রস্তুত থাকো । মনে রেখো 
কিন্তু নিশ্চয় আমার আযাব অতিভয়ানক 1” 


আল্লাহর শুকর কোন তরীকায় আদায় করবো? যে তরীকায় 
রাসূল (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন । সে তরীকায় 
যদি আদায় করতে পারি তাহলে আল্লাহ তায়ালা কবুল 
করবেন । 
প্রথম নাম্বার শুকরে লিসানী: এটি আদায় করার তরীকা 
রাসূল (সা.) হাদীসের মধ্যে ইরশাদ করেন, যেগুলোকে 
আদয়ায়ে মাসুরা বলা হয় । প্রত্যেক ব্যাপারে রাসূল (সা.)- 
এর কাছ থেকে দোয়া বর্ণিত আছে । এমনকি খাওয়া-দাওয়া 
ও পায়াখানা-প্রশ্রাবের ব্যাপারেও | যেমন- হাদীসে খানার 

(9০210255498 1281 ওই 48 52500 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন 
এবং পান করালেন । আর আমাদেরকে মুসলমানের 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 
পায়খানার পরবর্তী দোয়া: 

05 ৭ ্ ৫ ওরা 4025] ০4075) 
“হে আল্লাহ! পায়খানা রত অবস্থায় আপনার স্মরণ করতে 
পারিনি । আমাকে ক্ষমা করে দিন। এবং সমস্ত প্রশংসা 
আপনার জন্য | কেননা আপনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু 
বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন ।' 
এভাবে কাপড় পরিধান করার সময় নিম্োক্ত দোয়াটি পাঠ 
করা সুন্নাত: 

0০3৯ 0৫9 35554 ও)9 5 0০৫ ও ০২২০0) 
“হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করতেছি । কেননা আপনি 
আমাকে সতর ঢাকার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন । আমার জীবনকে সৌন্দর্যমপ্তিত করে দিয়েছেন ।' 
হে আমার বান্দা! তোমরা যদি এভাবে আমার শুকর আদায় 
করো, আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেব । এবং আখেরাতে এমন 
খানার ব্যবস্থা করবো যা তোমরা কোনদিন কল্পনাও করনি । 
এমন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করবো, যেখানে কোনো 
পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন নেই । এবং এমন কাপড়ের 
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দেওয়া । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

উ ৩৫৭45 ৬4৬ /৬1552992-892809536 
“'আসমান-জমিন সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তন হওয়ার 
মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনাবলি 1 


অন্য আয়াতে বলেন, 
2 ৮) £ 57%৮ 1 তো 25052 21৫ ৯1৫ ৫2৮৫7 ৯6 পর 2 5%) ৮. 
4505 4330 ৩5 08 2৫ 12825 395 9 2৫ এক ও0 5 


চা] 
“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন । অতএব 
তোমরা তার কাদে বিচরণ করো এবং তার দেয়া রিযৃক 
আহার করো । তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে 1১ 
অন্য আয়াতে আসমান সম্পর্কে বলেন, 


৮৭4৮-৮4-2৬ 
জে রা 421 ০৪০ ৩5৫ 5 88 & 5925 ৩5৮ ও 
5৬৬ (255০ (0 রে চপ 5০৯ 

9৯11৪ 
“যিনি (আল্লাহ) সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন । তুমি 
করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো তফাৎ দেখবে না। 
আবার দৃষ্টি ফেরাও । কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? 
অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখো, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও 
পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে । আমি সর্বনিম্ন 
আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি । সেগুলোকে 
শয়তানদের জন্য ক্ষেপনাস্ত্র বানিয়েছি এবং প্রস্তুত করে 


রেখেছি তাদের জন্য জলত্ত আগুনের শাস্তি ১২ 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 


9058855৩৩82 গুএাও৩জ তাও 
কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন 
এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র ৮৩ 


এ 54555154855 15 ও পর্ণ এ বগল ৬55 


6০ 
“তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন । 
যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করো ও তার অনুগ্রহ অন্বেষণ 


করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো 1” 


€.৮ )পহ পো ক) £ ক ৫55 ৮10৫১ পি ৫৮) ৫৫৮৫ 
525 ডঃ ৮ ্ু (০৬০৫৩ সপন ভ ৩ঠি এআ ডা» ০ 
55551 ৮2 € তে € 5554 €56৮5 2 

২৯০ ৬৯৯5% ৮৮5 ৯ুন্টে। 
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“তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? 


“তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম । যা তার 


অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত 


হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত | যেখানে সে পৌছাতে চাইত । 


করি । পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গিরিপথ । সাদা, 
লাল ও নিকষ কালো বর্ণের 1১৫ 


এভাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলি দেখে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার 
বিশ্বাস স্থাপন করার নামই হচ্ছে শুকরে কলবী । 

শুকরের তৃতীয় প্রকার: শুকরে জওয়ারেহ তথা অজ- 
প্রত্যঙ্গের দ্বারা শুকর আদায় করা। এর তরীকা হচ্ছে 
নিজেকে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখা । রাসূল 
(সা.)-এর আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছে । তারপরও তিনি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করতেন, 
মাঝে-মধ্যে তার পা মোবারক ফুলে যেতো । সাহাবারা 
আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এমনভঅবে 
ইবাদত করার তো প্রয়োজন নেই | তখন আল্লাহর হাবীব 
(সা.) বললেন, 


. 00038 15০ ১০898) 

“আমি কি আল্লাহর শুকরগ্তজার বান্দা হবো না? অর্থাৎ 

আমার ওপর আল্লাহর এতোগুলো অনুগ্রহ থাকার পর ও কি 

আমি আন্রাহর শুকর আদায় করবো না?১৬ 

হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে 

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন, 

চ৯ডও সর ৮4৬৬0৫4া৮তব্ঃ 
৩0৮1 

'আমি অবশ্যই দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-কে ইলম 

দান করেছিলাম ৷ তারা বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 

যিনি আমাদেরকে তার অনেক মুমিন বান্দাদের ওপর শ্রেষ্ঠতৃ 

দান করেছেন 1১৭ 

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আ.)-কে খিলাফত ও ইলম 

দান করেছিলেন । নিজের খেলাফতের দায়িত্ব ও ইলমের 

সদ্যবহার এবং এর ওপর শুকর আদায় করার কারণে 

আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলেন । 

যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৬৫১এর্ডা 28850 92745865্5 

“আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছিলাম | এ আদেশ মর্মে 

যে, হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা 

স্বীকার করো | এবং হে পক্ষী সকল! তোমরাও । আমি তার 

জন্য লৌহকে নরম করে দিয়ে ছিলাম ।”৮ 

সুলায়মান (আ.) আল্লাহর মুহাববতের কারণে নিজ সম্পদ 

বিনষ্ট করে দিলেন। যার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তার 

ওপর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলেন। যেমন- আল্লাহ 


আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিল | অর্থাৎ যারা 
ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি এবং অন্য আরও 
অনেককে অধীন করে দিলাম । যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে | 
এগুলো আমার অনুগ্রহ ।”১৯ 

পক্ষান্তরে “কওমে সাবা* আল্লাহর নেয়ামতের নাফরমানি 
করল । বিধায় তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে 
হয়েছিল । যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিলো এক 
নিদর্শশ | তথা দু'টি উদ্যান । একটি ডান দিকে আরেকটি 
বাম দিকে | তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিয্‌ক খাও । 
এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । স্বাস্থ্যকর শহর । 
এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা । অতঃপর তারা অবাধ্যতা 
করলো । ফলে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম, প্রবল 
বন্যা । তার তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম 
এমন দুই উদ্যানে যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, 
ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ | এটা ছিলো কুফরের 
কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি । আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতিত 
কাউকে শাস্তি দিই না ।' (সূরা সাবা-15) 

সেজন্য নেয়ামতের শুকর আদায় করা অতীব জরুরি । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 


* আল-কুরআন, সুরা ভান-নিসা, ৪:১৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আাল-আনআম, ৬:৫৩ 
আল-কুরআন, সরা ভাল-আনতাম, ৩:৫৩ 
আল-কুরআন, সুরা আান-নাহল, ১৬:৭৮ 

« আল-কুরআন, সরা জাল-বাকারা, ২:১৭২ 
আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৩ 


" আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:১২০ 
” আল-কুরআন, সুরা অাল-আ'রাফ, ৭:১৪৪ 
কুরআন, সরা ইবরাহীম, ১৪:৭ 
-কুরআন, সুরা অালে ইমরান, ৩:১৯০ 
-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:১৫ 
-কুরআন, সরা জাল-ম্বলক, ৬৭:৩-৫ 
-কুরআন, সুরা আল-ফ্ুরকান, ২৫:৬১ 
-কুরআন, সরা জাল-কাসাস, ২৮:৭৩ 
-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৭ 
বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
, পৃ. ৫০, হাদীস: ১১৩০ 

-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:১৫ 


বর 


টন 
ঞ 
রা 


-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:১০ 
-কুরআন, সূরা সৃয়াদ, ৩৮:৩৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


মাওলানা হাফেয আবদুল হক 


বিষয়: শানে সাহাবা (রাষি.) 


আমার নির্ধারিত বিষয়বস্তু হলো, শানে সাহাবা । বর্তমানে এ 
বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । কারণ, শিয়া সম্প্রদায় সাহাবায়ে 


রাসূল (সা.)-এর পর সবেচ্চি মর্যাদায় আসীন হলেন 


কেরামদের নিয়ে সদা-সর্বদা কটুক্তি করে যাচ্ছে । তাদের 


সাহাবায়ে কেরাম (োযি.) | কারণ হলো সাহাবায়ে কেরাম 


ধারাবাহিক এ ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডার দরুন অনেক 
মুসলমানও বিভ্রান্ত হচ্ছে । মুসলমানদের মাঝেও ধীরে ধীরে 
সাহাবা বিদ্বিধী অনেক জামাত গড়ে উঠছে । তারা মনে করে 
সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নয় | তাই এ বিষয়টি 
নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা অতি প্রয়োজন । 


সাহাবায়ে কেরাম কারা? 

“সাহাবা” আরবি শব্দ । এটি বহু বচন। এক বচন হচ্ছে 
সাহাবি । আর “কেরাম” অর্থ সম্মানিত । আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের মতে সাহাবা বলা হয় সে সকল সম্মানিত 
ব্যক্তিদেরকে যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলে আকরম (সা.)- 
এর সুহবত লাভ করেছেন এবং সেই ঈমানের ওপর তার 
মৃত্যু হয়েছে । আবু জাহেল রাসুল (সা.)-কে দেখেছেন । 
কিন্তু সাহাবী নয় | কারণ ঈমান অবস্থায় দেখেনি এবং যারা 
রাসূল (সা.)-কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন, কিন্তু মুরতাদ 
হয়ে গেছে তারাও সাহাবী হতে পারে না । আর যারা নবীকে 


হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীল মোহরকৃত, 
মোহরযুক্ত একটি জামায়াত । যাদের ওপর আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূল (সা.) রাজি রয়েছেন । আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসূল (সা.) যাদের সমস্ত কাজ, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, 
উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়াসহ সব কিছুর ওপর তাদেরকে 
সার্টিফিকেট দিয়েছেন । তাদেরকে আল্লাহ কী সার্টিফিকেট 
দিয়েছেন, তা যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তাহলে 
সাহাবায়ে কেরামের শান সম্পর্কে আমরা যথাযথ অনুধাবন 
করতে পারবো । 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 
সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 


(৫6 ৪2 2 সঞ্ণ। & মা 
পঠ৩& $052৫416৫5 


8005/41/4৫ 
“মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল । এবং তার সহচরগণ 


পর ৫১১৫৩] 22 ৬22 


দেখেছে । আর নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ঈমান 
এনেছে, তারাও সাহাবী নয় । আর আমরা যারা পরে এসেছি 
আমরা তো সাহাবী হওয়ার প্রশ্নই আসে না । 


মে*১৫ 


(সাহাবায়ে কেরাম) কাফেরদের প্রতি কঠোর | নিজেদের 
মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল | আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট 
কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সাজদারত দেখবেন ।' 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের অন্তরের পরীক্ষা নিয়েছেন । এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 


প৮৮৫৫$৮52৫ 29৮572528)) পাতা পাঠ 


০2৮25655881 55588458 
“তারা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা 


অন্যদের অনুসরন করবে, সে যে দিকে ফিরতে চাই আমি 
তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
করব । আর জাহান্নাম কতই না নিক্ষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল 1” 

এই আয়াতে 8৫294 এর ওপর 8৫0৩৬ 
এর হল তাফসীরী বা ব্যাখ্যামূলক ৷ এটা হবে জাহান্নামে 


তাকওয়ার (েরহেযগারী) জন্য বিশুদ্ধ করেছেন । তাদের 
জন্য মর্জানা ও মহান পুরষ্কার রয়েছে ।২ 


দুনিয়ার পরীক্ষকের পরীক্ষায় ভুল হতে পারে, বিভিন্ন রকম 
সমস্যা হতে পারে । কিন্তু যেখানে আল্লাহ স্বয়ং পরীক্ষা 
নিয়েছেন । সেখানে ভুলের কোন অবকাশ নেই । অন্য কেউ 
পরীক্ষা নিলে ভুল হয়েছে বলা যেতে পারে । কিন্তু যেখানে 
আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন, সেখানে আর কোন ভুল হয়েছে 
বলাযায় না। 

আল্লাহ নিজেই বলেন, আমি তাদের কলবের মধ্যে তাকওয়া 
কতটুকু রয়েছে তা পরীক্ষা করেছি । কলব মানুষের বাম 
পাশের দুধের দুই আঙ্গুল নিচে থাকে | হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করে কলেন, (৫45 59820) 


অর্থ: “তাকওয়া এখানেই থাকে” একথা তিনবার 
বলেছেন । তাকওয়া কোন পাগড়ি-জুববার মধ্যে থাকে না। 
লেবাস-পোষাকের মধ্যে থাকে না। 

আজকে খিস্টানরা বিভিন্ন দেশে কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছে । যেখানে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম 
পড়ানো হয় | তারা সদা জুববা-পাগড়ি পরে | তারা লেখা- 
পড়া শেষ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে । মুসলামানদের 
ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার জন্য অনেক প্রোপাগাপ্ডা চালিয়ে 
যাচ্ছে । তাদের জুববা-পাগড়ি দেখে এটা বলা যাবে না যে, 
তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। কারণ এটাতো অন্তরে 
থাকে; লেবাসে-পোষাকে নয় । 


সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি 
এই সাহাবায়ে কেরাম হলেন মিয়ারে হক বা সত্যের 
মাপকাঠি, হকের মাপকাঠি । আমরা এ পর্যন্ত যে কুরআন- 
হাদীস চর্চা করছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দীনের ওপর 
বেঁচে থাকব, যে হেদায়তের ওপর চলব, যে সীরাতে 
মুসতাকীমের ওপর চলব এসব কিছুর মাধ্যম হলো, 
সাহাবায়ে কেরাম | আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 
050৩৯ 26৬৪ চা এ ভে ও জে ওপগ ৩ 
805 592255552569248 
“আর যারা রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করবে, তার সামনে 
হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনরদের ব্যতিরেখে 


মে*১৫ 


যাওয়ার কারণ | আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। অন্য 
আয়াতে আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
“এ ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, 
যাতে তোমরা মানুষের সাক্ষী হতে পার ।"* 
এ আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নেয়ামত 
প্রাপ্ত দলের পধ সত্যের মাপকাঠি । অপর আয়াতে আন্মাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন, 
৯০৩৫৭ (15০2 021512 

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঈমান আনয়ন কর, 
যে রূপভাবে লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) ঈমান 
এনেছে ।” 
অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

8৩৬১3১৪৩সর্ও) ১ ক ০6৮/৮4৩% 
“অতঃপর যদি তারা ঈমান আনয়ন করে, যে রূভাবে 
তোমরা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ, তাহলে তারা সুপথ 
প্রাপ্ত হয়ে যাবে । আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে 
তারা তো কেবল বিরোধেই লিপ্ত 1 
এ দুটি আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, ঈমান 
সেটিই ধর্তব্য হবে, যেটি সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ অর্থাৎ 
সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর ও মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের 
পথ-পদ্ধতি । এর থেকে সরে কোন ব্যক্তি সরাসরি কুরআন 
অথবা হাদীসের ওপর ঈমান আনয়নের দাবি করলে এই 
ঈমান গ্রহনযোগ্য হবে না । 


তারা মুসলামান হতে পারে না 

সরকারে দু'আলম (সা.) ইরশাদ করেন, হে আমার উম্মতরা 
তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। তাদের 
সমালোচনা করো না। সাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মাহর 
শ্রেষ্ট সন্তান । তারা ইসলামের জন্য নিজের সমস্ত কিছু 
বিসর্জন দিয়েছেন । তাই তো মহান আল্লাহ পাক কুরআনে 
কারীমে তাদের ওপর নিজে রাজি (সন্তুষ্টি) হওয়ার ঘোষণা 
দিয়েছেন। এই সাহাবায়ে কেরামের গালি দিয়ে কেউ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


মুফাক্কিরে ইসলাম হতে পারে না। কেউ দার্শনিক হতে 


গালি দিও না। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ 


পারে না । যারা সাহাবীদের গালি দেয় তারা মুসলমান হতে 
পারে না। শিয়া সম্প্রদায় যেহেতু হযরত আবু বকর (রাি.) 
ও হযরত ওমর (রাযি.)-কে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, তাই 
আমরা তাদেরকে কাফের হিসেবে গণ্য করি । 

আজ এক শ্রেণীর লোকদেরকে দেখা যায়, তারা সদা 
সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় ব্যস্ত। তারা 
মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য নিজেদের দলের নাম 
রেখেছে “ইসলামী জামায়াত | আমি দ্যর্থহীন কন্ঠে বলতে 
চাই, কুরআন-সুন্নাহ কষ্টি পাথরে আমরা যাচাই করে 
দেখেছি, যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে তারা 
ইসলামী জামায়াত তো দূরের কথা, মুসলমানও হতে পারে 
না। 


সাহাবাদের সমালোচনা থেকে সাবধান! 

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে 
আল্লাহকে ভয় কর । তাদের ভ€সনার লক্ষ্য বস্ততে পরিণত 
করনা । তাদের প্রতি মুহাব্বত রাখা মানে আমাকে 
ভালবাসা । তাদের সাথে শক্রতা রাখা মানে আমার সাথে 
শক্রতা পোষণ করা | যে তাদেরকে কষ্ট দিল, যে যেন 
আমাকেই কষ্ট দিল । যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই 
কষ্ট দিল। বস্তুত যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, শিগগিরই আল্লাহ 
তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন । আরেক হাদীসে আছে, 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


8৬০০ 


65505 (580 এ ও 555 ০8:58 ০2৬ ০৮ ১৪ 
(855০৬ 2 13158 ০৬ 
হযরত ইবনে ওমর (রোযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 'যখন তোমরা সে সব লোককে দেখবে, 
যারা আমার সাহাবীদের গালি দিচ্ছে, তখন তোমরা বলবে, 
তোমাদের দুঙ্কর্মের প্রতি আল্লাহর লা'নত 1” 
কিন্তু বর্তমানে সেই সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের 
মুবারক জীবনে দোষ খোজা হচ্ছে । এগুলো জনসাধারণের 
সামনে পেশ করে গর্ব করা হচ্ছে। অন্য হাদীসে আল্লাহর 
হাবীব সো.) ইরশাদ করেন, 
1225 সঃ পে তি ৫6 এ এ 5512০0 2৪০ তা 25 


3০ 5৫ র45. এর্দ ০৮০০৫ ৪ ৫ ০০2০8 
৯১8 €6 41 45 এ তি ০৬ 


9৫ পুরঘিপ 
(এ 3৩ 


স্বর্ণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তবুও তাদের এক মুদ বা 
অর্ধ মুদের সমান পৌছতে পারবে না ।৮ 


ইরানের প্রেসিডেন্টের একটি ঘটনা 

ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট যখন মদীনায় ভ্রমনে 
গিয়েছিল, তাকে রাষ্ত্রীয়ভাবে বরণ করা হলো এবং রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদায় তাকে দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখানো হচ্ছিল । এক 
পর্যায়ে তাকে রাসুল (সা.)-এর রওযা যিয়ারত শেষে হযরত 
আবু বকর (োযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)-এর কবর 
মোবারক দেখানো হলে ওই বেয়াদব বলে উঠল, এই দুটা 
কুকুর । (নাউযুবিল্লাহ) ৷ সে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবী 
সম্পর্কে এ রকম জঘন্য মন্তব্য করলো । তাদেরকে অনেকে 
শিয়া মুসলমান বলে থাকে | এরা কখনো মুসলমান হতে 
পারে না । কারণ তাদের অন্তরে সাহাবীদের সাথে শক্রতা ও 
বিদ্বেষ রয়েছে । 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
45455 পর ৭050 42৮০506৮0৬০ ০৫ ০৮ 950 


থে 
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৪৯৬ পক 


(2০০ 
“হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (োযি.) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি । আমি আমার 
প্রভুর নিকট আমার পর সাহাবীদের মতানৈক্য সম্পর্কে 
দরখাস্ত করেছিলাম | তিনি তখন আমার ওপর ওহী প্রেরণ 
করেন । হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট 
তারকা রাজির ন্যায় । কেউ অপরের চেয়ে অধিক 
শক্তিশালী । তবে প্রত্যেকেই জ্যোতি আছে। তাদের 
মতানৈক্যের পর যে যে পথেই চলুক, সে আমার নিকট 
হিদায়াতের ওপর রয়েছে । তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 


“হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রোযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদরেকে 


মে*১৫ 


বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য। যে কোন 
একজনের অনুসরণ করলে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে ।৯ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং 


রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে 

হযরত আলী (রাযি.)-এ কাছে চিটি 

হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মধ্যে 
একটু মতপার্থক্য হয়েছিল । তা থেকে রোম সম্রাট সুযোগ 
ভোগ করতে চেয়েছিল । সে হযরত আলী (াযি.)-এর 
কাছে চিটি পাঠালেন, “হে আলী! আপনাকে তো এরা 
অবমূল্যায়ন করলো । হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
অনুসারীরা আপনার সাথে খারাপ আচরণ করলো । আপনি _ 

রাসূল (সা.)-এর চাচাতো ভাই । আপনি রাসূল (সা.)-এর 571 চন 05554 
চতুর্থ খলীফা । আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি ৯ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
আপনাকে সৈন্য ও রসদ দিয়ে বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৬, হাদীস: ৬০১৮ 


সহযোগিত করবো | তাদের সমূলে 
আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


নিপাত করবো ।' হযরত আলী (োষি.) 
জবাবে বললেন, হে লাল কুত্ভার | *সর্বনি পাচ কপির এসেনসি দেওয়া হয়। 
৪ রি টানি আর || প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় 
25710978758 ঙ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
তোর নাক গলানোর কোন অধিকার | *১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 
ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


নেই। প্রয়োজনে আমরা উভয়ে মিলে 
তোর বিরুদ্ধে যোদ্ধ করবো | 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


এটাই ছিলো সাহাবায়ে কেরামের 
€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আদর্শ ও তাদের শান । আমরা আজকে 
তাদের আদর্শ ভুলে গিয়েছি । তাই 
আত-তাওহীদের খাহক হবার নীতিমালা 
*বলিম ৬ মালের এহক হতে যাতে 


আজ আমাদের বিচার করার জন্য 
0088010- 7২০৪.7১051 


|ক।ল।ন 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-হুজরাত, ৪৯:৩ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১১৫ 

৪ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৪৩ 

« আল-কুরআন, সর? আল-বাকারা, ২:১৩ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৩৭ 

+ আত-তিরমিধী, আল-জামিভউল কবীর 5 আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
৫, পৃ. ৬৯৭, হাদীস: ৩৮৬৬ 


আমেরিকা আর রাশিয়া আসছে । তারা 
মুসলমান দিয়ে মুসলমানদেরকে 
মারছে । এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য । 


00701 [0951 


তাই আসুন! আমরা ইহুদী-নাসারাদের 
পাতানো জালে পা না দিয়ে সাহাবায়ে 
কেরামের আদর্শে আমাদের জীবনকে 
গড়ে তুলি । ইনশাআল্লাহ আমাদের 
আর কোনো দুঃখ থাকবে না। 
আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় 
জাহানে শান্তি আসবে । আল্লাহ 


ও হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


17018, 79105141), 
8170187, ৩2] 


71370 


10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের 
সমালোচনা থেকে বেঁচে থেকে তাদের 
আদর্শের ওপর চলার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: কাজী আবরার 
হানিফ মারুফ 


মে*১৫ 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


134 047, এগ, 
01791), [81, [190, 
211, /১118019191, 
৩10. 8518] ০00100195. 


11051700 


01100 


130101998]0 & 40102, 000001103. 


112200 


1151600 


101) 4১1001108 


70.2550 


10.1900 


/১0909119. 


1101160 
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সনি হা ভা 


এ] 


মাজা লা দা 
9... & ৮ ৫1১০০ 
বাযা। ৮ 


” [াট], 


রা 5 


২ 


11011] 


| এ 
114 |] | 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


মাওলানা হাফেয ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


সিনিয়র শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


বিষয়: ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি 


ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি বিষয়টি খুব বেশি 


সে যুগে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যারা চেষ্টা করেছিল, 


ব্যবহৃত ও আলোচিত । সংস্কৃতির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নিয়ে 
অনেকের অন্তরে অস্পষ্টতা রয়েছে । বিশ্বায়নের এ যুগে 


তাদের অনুসারীরাও আজকে বসে নেয়। তারা 
মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে দেয়ার জন্য এ সাংস্কৃতিক 


সারা পৃথিবীব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন 


আগ্রাসন সারা পৃথিবীতে চালাচ্ছে । এ আগ্রাসন থেকে 


আমরা দেখতে পাচ্ছি । এমন একটি কঠিন মুহূর্তে 


পৃথিবীর কোনো মুসলিম জনপদ নিরাপদ নেই । আজ 


মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস-এতিহ্য 
এবং তাদের আলাদা পরিচিতি ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে 


অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলমানদের দেশের পর দেশ, 
সমাজের পর সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে । এ সময় আমাদেরকে 


দীড়িয়েছে। এ সময়ে সংস্কৃতি, বিশেষ করে ইসলামী 
সংস্কৃতির পরিচিতি এটা আমাদের জেনে রাখা উচিৎ । 
আমরা জানি, ইসলাম তার সুচনালগ্ন হতে বহুমুখী চক্রান্ত 
আর চেল্যাঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে । একেবারে ইসলামের 
সূর্যটি যখন মক্কার আকাশে নতুন করে উদিত হয়, তখন 
ইসলামের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজা ও কুফরী শক্তি উঠে-পড়ে 
লেগেছে এবং সব ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে ইসলামকে 
নির্মল করার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এ প্রয়াস 
সফল হয়নি । মদীনায় যাওয়ার পর ইহুদীগোষ্ঠী বনু নঘির ও 
বনু কুরাইযা খায়বারের মধ্যে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে 
দেয়ার জন্য অনেক চক্রান্ত করেছে। কিন্ত তারা ব্যর্থ 
হয়েছে । এভাবে ইসলামকে সমূলে বিনাস করার জন্য 
খ্রিস্টান আর অগ্নিপূজারিরাও অপচেষ্টা করেছে। তারাও 
সফল হয়নি । ইসলাম নিজের পথচলা অব্যহত রেখেছে । 


মে*১৫ 


নতুন করে ভাবতে হচ্ছে যে, আমাদের পরিচিতিটা কী? 


ইসলাম বিদ্বেষীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণ 
আজকে বিশ্বায়নের যুগে কুফরী শক্তি কেন এত 
অপসংস্কৃতির আগ্রাসন চালায়? তার কারণ, তারা দেখে যে, 
ইউরোপের পুরোহিতদের নেতৃত্বে সমস্ত গির্জার নেতৃবৃন্দ 
একত্রিত হয়ে তখনকার সম্বাজ্যের রাজা-বাদশাহদের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দু'শত বছর পর্যন্ত তারা ক্রুসেডের 
নামে মুসলমানদেরকে নিমল করার জন্য চেষ্টা করেছে 
কিন্তু দেখা যায়, এমন একটি বৈরী পরিবেশ ও দুর্বলতার 
মুহূর্তেও মুসলমানরা বিরল ব্যক্তিত্রে ইতিহাস রচনা 
করেছে। 
সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মতো 
ব্যক্তিত্বদের দেখা যায়, যারা শুধু মুসলিম সমাজকে রক্ষা 


॥ তাত্তান্তহীদ ৩১ 
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করেনি; বরং নিজেদের হারানো গৌরবটাকে পুনরুদ্ধার 


ইসলামে সংস্কৃতির এতো গুরুত্ব কেন? তার সহজ উত্তর 


করেছে । তখন ক্রুসেডাররা নিজেদের আক্রমণ আপাতত 
বন্ধ রেখে নতুন করে চক আঁকতে শুরু করেছে । কারণ, 
তারা বিশ্বাস করে, মুসলমানদের শক্তির জোরে নয়, বরং 
তাদের শেকড় ভেতর থেকে উপড়ে ফেলতে হবে । আর সে 
ক্ষতির নাম হলো, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন । রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো জাতিকে সাময়িকভাবে পরাধীন 
করা যায়, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে কাউকে যদি কাবু করা যায়, 
তাহলে হয়তো চেহারা দেখে বা বাছায় পর্বে মুসলমান মনে 
হবে; কিন্তু সে পৃথিবীতে জ্যান্ত কাফেরের মতো বসবাস 
করবে । এ জন্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নামে সারা পৃথিবীতে 
আজ পশ্চিমা সভ্যতা বা সংস্কৃতি আমাদের ওপর মিডিয়ার 
প্রধান্যতায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কম হচ্ছে না। এজন্য 
প্রথমে সংস্কৃতির পরিচয় জানা জরুরি । 


ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা 

একজন মুসলমানের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, 
চলা-ফেরা, আকায়েদ, ঈমান ও মূল্যবোধ ইসলামের বিশ্বাস 
অনুযায়ী যেভাবে ঢেলে সাজায় এটাই ইসলামী সংস্কৃতি । 
সাধারণত আইনের বিরুদ্ধে বেআইনী, আদবের বিরুদ্ধে 


হচ্ছে, ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে কিছু মৌলিক উপাদান 
রয়েছে । তা হচ্ছে, ইসলামী সংস্কৃতি প্রথমে কোনো মানুষের 
পাক যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন তার সাথে 
বলেন, 


ণ ৬৫91৮গ ্ ৫ 

“নিশ্চয় বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে 1” 
বুদ্ধির কথা, হৃদয়ের কথা, অন্তরের কথা কুরআনে বারবার 
স্থান পেয়েছে। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে এমন 
কোনো কাজ গ্রহণযোগ্য নয়, যে কাজটি বিবেককে ধ্বংস 
করে । যেমন, মদ পান করা, নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা, মাতাল 
হওয়া এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি নয়। কারণ, ইসলামী 
সংস্কৃতির প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানুষের বিবেককে গড়ে 
তোলা । আর এগুলো সে জিনিসটাকে নষ্ট করে । 
ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল, ইসলামের বিশুদ্ধ 
আব্বীদা-বিশ্বাসকে সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে সৃষ্টি 
করা । সব নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসার পরে সে শিক্ষাই 
দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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বেয়াদবী, শৃঙ্খলার বিপরীত বিশৃঙ্খলা এটা যেমন আমরা 
বুঝি, তেমনি বুঝি সংস্কৃতির বিপরীতে অবস্থান করে 
অপসংস্কৃতি । 

আজকে বিজ্ঞানের যুগে আমরা দেখি, মানুষ আকাশে উড়তে 
পারে । মাছের মত পানির নিছে সাতার কাটতে পারে । 
অনেক কিছুর ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেছে। তাদের কাছে 
বিজ্ঞান হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের মত জ্ঞান তাদের কাছে 
নেই । কোনো লেখকের কথা যদি বলি আমাদের বলতে 
হয়, সেখানে প্রযুক্তি আছে, যুক্তি নেই; গতি আছে, নীতি 
নেই; বেগ আছে, কিন্তু সুস্থ আবেগ নেই । 

বিজ্ঞানের এই যুগে আমরা সব জায়গায় বিশেষ করে, 
আমাদের দেশে নানা ধরনের অপসংস্কৃতির সয়লাভ দেখতে 
পাই । শত শত দিন আমরা দিবস হিসেবে পালন করি । 
কখনও ভালবাসা দিবস, কখনও থার্টি ফাস্ট নাইট, কখনও 


এর অর্থই হলো, বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে 
দেওয়া । প্রত্যেক জাতির জন্য যেমনি আলাদা সংস্কৃতি- 
সভ্যতা আছে, ঠিক তেমনি ভাবে মুসলমানদেরও ঈমান- 
আকীদা হিসেবে আলাদা সংস্কৃতি আছে । একজন মুসলমান 
দেখলেই তার চেহারার ধরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা- 
ফেরা, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে বুঝা যায়, সে একজন 
মুসলমান । অন্য জাতি এবং তার মাঝে অবশ্যই কোনো 
পার্থক্য আছে। 

রাসূলে করীম (সা.) সময়ের স্রোতে অন্য জাতির আদর্শে 
নিজেদের হারিয়ে না ফেলি সেজন্য আমাদেকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন । 


অর্থাৎ কেউ যদি আভিজাত্যের নামে নিজের পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতিতে অন্য কোনো জাতির 


নিউ ইয়ার, কখনও অমুকের জন্ম দিবস আবার কখনও 
অমুকের মৃত্যু দিবস । এরকম শতাধিক দিবস এদেশে 
আছে । এই যে দিবস পালন, এধরনের বহু প্রথা-রেওয়াজ 


সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমার উম্মত বলে দাবি করতে 
পারে না। কারণ সে নিজের পরিচিতিটাকে অন্যের মাঝে 
বিলীন করে দিয়েছে ।* অন্য হাদীসের মাঝে রাসূল (সা.) 


ক্রমান্বয়ে শেকড় গেড়ে বসেছে । এগুলি হল অপসংস্কৃতি | 


ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান 
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আমাদেরকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে দিয়ে 
লেছেন, 
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॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 
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“এমন একটি সময় আসবে যখন তোমরা পূর্বেকার জাতির 


তারা খ্রিস্টান দেশ হওয়া সত্বেও নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা 


পদাঙ্ক অনুসরণ করবে । তারা যেভাবে খায়, যেভাবে 
পোশাক পরে সেভাবে 1 


বর্তমানে আমাদের অবস্থা তাই হয়েছে । যে আমরা 
মুসলামানরা আজ তাদের পানীয় ও খাবার দ্রব্য সামগ্রী 
ব্যবহার করি । টাই পছন্দ করি। তাদের মত কথা-বার্তা 
পছন্দ করি । আমরা যদি কোনো বিলাসী মুসলিম বড় 
লোকের বেড়রুম, বাসা-বাড়ি এবং তাদের অনুষ্ঠানগুলির 
দিকে তাকাই, তাহলে পশ্চিমা কোনো ইনুদী-খিস্টান বা 
হিন্দুয়ানী প্রথা ছাড়া ভিন্ন কিছু দেখা যায় না। 


খ্রিস্টানরা স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় খুবই সচেতন 

বর্তমান পৃথিবীর সময়ে আমরা দেখি, আমরা এক্ষেত্রে 
উদাসীন হলেও খিষ্টানরা কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ওপর 
খুবই সজাগ । আমরা জানি, আমরা এবং ফ্রান্স দুটোই 
খিষ্টান রাষ্ট্র । কিন্তু তাদের এক দেশের ভাষা ইংরেজি এবং 
আরেক দেশের ভাষা ফরাসী | ৩০ বছর আগে ফ্রান্সের 


করার জন্য বাহিরের সংস্কৃতি রুখে দিতে চায় । আজকে 
পৃথিবীতে দেড়শত কোটি মুসলমান । তাদের আলাদা 
সভ্যতা-সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য আছে । আমাদের ঈমান- 
আকীদা, তাহ্যীব-তামাদ্দুন রক্ষা করার জন্য আমাদের কী 
উপায় আছে? আমরা কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন 
করছি? আজ আমরা তো ডুবন্ত জাতির মত হয়ে গেছি যে, 
আমাদেরকে কোন মতে কড়-কোটো নিয়ে বেচে থাকতে 
হবে। 

রাসূল (সা.) অপসংস্কৃতিকে রুখে দেওয়ার জন্য 
আমাদেরকে উপায় বলে দিয়েছেন । এগুলো অবলম্বন করে 
আমাদেরকে এ অপসংস্কৃতিকে রুখে দিতে হবে । 


ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ়তা 

ইসলামী সংস্কৃতির সোনালি যুগ হল, নবুয়াতের যুগ । এর 
ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদীন এবং এদের পরও 
প্রায় ৩০০ বছর মুসলমানরা অর্ধজাহান শাসন করেছে। 


তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রায় ৫৫ টি দেশ যাদের ভাষা ফরাসী, 


তখনকার ইউরোপীয় খিস্টানরাও আরবি বলতে পারলে 


তাদের এক কনফারেন্সে বলেছিলেন- আমরা এই বিশ্বায়নের 


আত্মমর্যাদাবোধ করত । আজকে যেমন মুসলমানের 


যুগে আমেরিকার আধিপত্যবাদকে রুখে দেব । আমরা 
চাইনা যে, আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। 
আমরা চাইনা যে, আগামী প্রজন্ম আমাদের পরিচিতি ভুলে 
যাক। আমরা আজ আমাদের ফরাসী ভাষা রক্ষায় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আমোরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতি আমরা গ্রহণ 
করবনা । 

যদিও খুষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মাঝে অনেক 
ক্ষেত্রে মিল রয়েছে । আমেরিকা যে নগ্নতা বিশ্বাস করে, 
ফ্রাসও তা বিশ্বাস করে । আমেরিকায় সমকামিতার বৈধতা 
আছে, ফ্রান্সেও সমকামিতার বৈধতা রয়েছে । তাহলে বুঝা 
যায় প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই । 
কিন্ত তারপরও তারা নিজেদের সভ্যতা ও স্বকীয়তা রক্ষা 
করার জন্য একটি প্রাটফর্ম তৈরি করে । 

১৯৬৬ সালে ইউনেক্ষোর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
মেক্সিকোতে । ফ্রান্সের সংস্কৃতিক মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, 
আমেরিকা স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের সবক দেয় । কিন্তু 
আমরা দেখেছি যে, আমেরিকা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সারা 
বিশ্বে জোর পূর্বক চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা কোনদিন 
আমাদের সংস্কৃতির ওপর আমেরিকার সংস্কৃতি চাপিয়ে 
দিতে দেবনা | কারণ বিশ্বায়নের এ যুগে যদি আমরা অন্য 
কোন দেশের সংস্কৃতি অবলম্বন করি, তাহলে হয়তো 
আমাদের বাহ্যিক জীবিত মনে হবে, কিন্তু আমাদের অন্তর 
মৃত হয়ে যাবে । 
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ছেলেরা ইংরেজি বলতে পারলে মর্ধাদাবোধ করে । তখন 
ইসলামী সংস্কৃতির জয়জয়কার অবস্থা ছিল । সব জায়গায় 
ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু আজ আমরা হীনমন্যতায় ভূগছি। 
আমাদের মনে রাখতে হবে, আমদের সাংস্কৃতিক পরিচয় 
মানে আমদের মেরুদণ্ড । 
সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের এতিহ্য-সংস্কতি কোন 
আধিপত্যবাদী রাজ দরবারেও বিলীন হতে দেয়নি । আমরা 
এটাকে সুন্নাতের আমল বলে থাকি | হযরত হুযায়ফা ইবনুল 
ইয়ামান (রোযি.) কিসরার প্রাসাদে দস্তরখানা হতে খাবার 
খুড়ে খাচ্ছিল । তখন কেউ কেউ বলেছে, এটা এখনকার 
লোকাল সংস্কৃতির পরিপন্থী । মানুষ বিদ্রুপ করবে | গরীবের 
ছেলে বলবে । তখন তিনি বলেছিলেন, 

.৯৮৮1 ৮3 ভে ০ এনা 
অর্থাৎ আমি কি এই নিবেধিদের জন্য আমার হাবীবের 
সুনাতকে ছেড়ে দেব? 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.) যখন হুদায়বিয়ার 
সন্ধির দিন পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড় পরিধান করে 
মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাকে তার আত্মীয় স্বজনরা 
বলল- আপনি যদি এভাবে পোষাক পরিধান করেন, তাহলে 
মক্কার মানুষ আপনাকে প্রবাসী মনে করবে | গরীব, দরীদ্র 
ও অসহায় মনে করবে । এজন্য আপনি কাপড়টি গোড়ালীর 
নিচে পরিধান করুন । তিনি প্রতিউত্তরে রাগস্বরে বললেন, 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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8 41৯৯১ 93113953 আজ ভেলেন্টাইস ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট ডে, শুভ নববর্ষ 
ইত্যাদী নামে এগুলো কী হচ্ছে? এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি 

নয়। সারা বিশ্বে আজ অপসংস্কৃতির সয়লাব চলছে । 
এগুলোকে খাটো করে দেখবেন না যে, ইবাদত-বন্দেগি 
ঠিক থাকলে আর সব কিছুই ঠিক। 

পসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্ব আমরা আমাদের সংস্কৃতি, এতিহ্য এবং আলাদা পরিচিতি 
বর্তমান ইন্টারনেটের এই যুগে আমরা দেখি যে, সর্বত্র ধরে রাখতে সোচ্চার হই । তাহলে আমরা একটি স্বাধীন ও 
নগ্নতার ছড়াছড়ি । তারা মনে করে মানুষ যত শর্ট পোষাক সচেতন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারব । 
পড়ে ততই মুক্ত বা স্বাধীন । সেখানে নারীদের শরীরের আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান করুন । আমীন । 
কোন অংশ খোলা আর কোন অংশ আবৃত থাকবে, তা 
নারীরা নির্ধারণ করে না; বরং সেখানকার কিছু লোলোপ অনুলিখন: হাবীব উল্লাহ কুতুবী 
সম্পন্ন পুরুষরাই নির্ধারণ করে দেয় । আজকের ইনুদী- ধরহানার ই 
খিষ্টানরা মনে করে যে, পোষাক যত বেশি কম, তত বেশি ১ আল-কুরআন, হৃরা আর-রা'দ, ১৩:১৯ 
স্বাধীন । তাহলে তো গরু-ছাগলের চেয়ে মুক্ত এবং স্বাধীন ২ আল-কুরআন, সুরা জান-নাহল, ১৬:৩৬ 
পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কারণ তাদের পোষাক * আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
একেবারেই নেই । তারা এই সময়ের মধ্যে নগ্নতা ছড়িয়ে « লেবনান, খ. ৪, পৃ. 8৪; হাদীস: ৪০৩১ 


* আল-বুখারী, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
এগুলোকে স্বাধীনতা বলে দাবি করে যাচ্ছে । রর রা হা নি 88 


তাদের কথায় আমি আমার কাপড় কখনো নিচে নামাতে 
পারব না । আমার হাবীব (সো.) এভাবেই কাপড় পড়েন । 


ইত্তেহাদ বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 

আগামী ১২ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৩১ মে ২০১৫ ইংরেজি, রোববার হতে আঞ্ুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর মারকাধী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৮ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৬ জুন ২০১৫ 
ইংরেজি শনিবার সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা চলাকালীন পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে ১৫ শাবান একদিন সমস্ত 
কার্যক্রম বন্ধ থাকবে । মারকাযী পরীক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মাদরাসাসমূহে হাশ্তুম (নাহবে মীর), শাশুম (কাফিয়া), 
চাহারুম (শরহে বেকায়া), দুয়াম-কামেলাইন (জালালাইন), দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও তাজবীদ (কেরাত ১ম ও 
২য় বর্ষ) শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত হবে ৷ একই সাথে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) ও সকল 
তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ)-এর বার্ষিক পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত হবে । ছাত্রদেরকে পরীক্ষার জন্য যথাযথ 
প্রস্তুতি নিয়ে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম 
বুখারী (দা. বা.) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


হেফজ ও দাওর সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 


বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হেফজ ও দাওর সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট 
হেফজখানাসমূহে আগামী ১ লা শাবান ১৪৩৬ হি., ২০ মে ২০১৫ ইংরেজি বুধবার থেকে ৬ শাবান ১৪৩৬ হি., ২৫ মে 
২০১৫ ইংরেজি সোমবার পর্যন্ত চলবে । পরীক্ষা কেন্দ্র ৬টি | ১ লা শাবান ১৪৩৬ (২০ মে”১৫) বুধবার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়া কেন্দ্রে, ২রা শাবান ১৪৩৬ (২১ মে*১৫), বৃহস্পতিবার জামিয়া ইসলামিয়া মোজাহেরুল উলুম 
কেন্দ্রে, ৩রা শাবান ১৪৩৬ (২২ মে'১৫), জুমাবার জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া ফেনী কেন্দ্রে, ৪ঠা শাবান ১৪৩৬ (২৩ 
মে'১৫), শনিবার মাদ্রাসা এমদাদুল উলুম মুহিউচ্ছুনাহ চিরিঙ্গা কেন্দ্রে, ৫ শাবান ১৪৩৬ (২৪ মে'১৫), রবিবার 
মাদ্রাসা মাজহারুল উলুম সাতঘড়িয়াপাড়া, রামু কেন্দ্রে, ৬ শাবান ১৪৩৬ (২৫ মে*১৫), সোমবার জামিয়া দারুচ্ছুননাহ 
হীলা, টেকনাফ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টায় শুরু হয়ে জোহরের নামাযের 
পূর্বে সমাপ্ত হবে । ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষার ফি জনপ্রতি ২৫০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের তালিকা ফিসহ ২০ রজব ১৪৩৬ 
হিজরীর মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পৌছানো আবশ্যক । অন্যথায় ফি জমা নেওয়া হবে না । পরীক্ষার্থীদের তালিকা 
ফিসহ উক্ত তারিখের মধ্যে সংস্থার কার্যালয়ে পৌছে দেওয়ার জন্য সংস্থার মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার 
নেজামী সাহেব বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


মে'১৫... ____- আত্তার্ভহীদ ৩৪ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হলের প্রতি 

গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎায নর পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে নি 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
নানা কিভাবে নাতি 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), ঘ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 
হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 

€বাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 
ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যালার আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাল্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিভ্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' ভারা তি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন 1” 

ওয়েভ : ৮/৬/৮%.০৪170901190.015 


ফেসবুক : ৬/৬/৮/.19090০9০910.090107/0817091010111) 
ই-মেইল : 1017981-0091100(7)10911.00177 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
মে'১৫ ___777 যু আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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০০ জাজ সং ০০:০০: 


ক শস্য 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


শায়খ হাফেজ ইসমাইল আহমদ 


বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেমে দীন, কাতার 


বিষয়: ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত 


আল্লাহ পাক আপন কুদরতে এই পৃথিবী সৃজন করেছেন । 
আর তার শোভা বর্ধনে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকৃতির জীব- 


বললেন, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র ৷ তুমি আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছ, আমরা তা ছাড়া আর কিছু জানি না। নিশ্চয় তুমি 


জন্ত, রং-বেরঙের ফল-ফুল, ছোট-বড় অনেক পাহাড়-পর্বত 


জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতঅলা । অতঃপর তিনি আদম (আ.)-কে 


ও প্রবহমান নদ-নদী । এসকল বস্ত মানুষের খেদমতের 
জন্য সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ পাকের পবিত্র ইরশাদ, 
865০9804৫85012 
“তিনি সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য জমিনে 
যা আছে সবকিছু ৷” 
অতঃপর মানুষকে তিনি সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠত্বরে মর্যাদায় 
আসীন করেছেন | এ মর্যাদা দেয়ার কারণ হলো, তার মাঝে 
আছে বিবেক-বুদ্ধি ও ইলমে দীন ধারণের যোগ্যতা, অসম 
ক্ষমতা ৷ যার নিদর্শন তিনি সপ্তাকাশে আদম (আ.) ও 
ফেরেশতাদের মাঝে এক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশ 
করেছেন । সে প্রতিযোগিতার ঘটনা পবিত্র কুরআনের সুরা 
আল-বাকারার  গর্ুণা ৬ ০৪০০ & প %। এ4/-এর 
অধীনে আলোচিত হয়েছে । যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ 
তায়ালা একবার আদম (আ.)-কে বস্তসমূহের নাম শিক্ষা 
দিয়ে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন । অতঃপর 
তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, তাকে বস্তসমূহের নাম 
বর্ণনা করো । তারা ব্যর্থ হলেন এবং অপারগতা প্রকাশ করে 


মে*১৫ 


আদেশ করলে তিনি তাদেরকে বস্ত সমূহের নাম বলে 
দিলেন । এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তাদের 
পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে (যে তারা বনী আদমকে 
সৃষ্টি না করার আবেদন করেছিলো) বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান-জমিনের এবং যা 
তোমরা প্রকাশ ও গোপন করো সব জানি । এ পরীক্ষায় 
কৃতকার্য হওয়ায় আল্লাহ তাকে ফেরেশতা কর্তৃক সেজদার 
মাধ্যমে সম্মানিত ও পুরক্কৃত করলেন । 

আল্লাহ কর্তৃক নবীগণকে ইলমে ওহী দান করার 
ধারাবাহিকতায় যখন নবী করীম (সা.) এর পালা আসল, 
তখন এক অজানা শিহরণ তার অন্তরের বাতায়নে কড়া 
নাড়লে তিনি দুনিয়ার প্রতি বীত-শরদ্ধ হয়ে আপন প্রভুর 
প্রেম-সন্ধানে হেরা পর্বতের অন্ধকার গোহায় নিরবিচ্ছিনন 
অধ্যাবসায় ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করলেন 
অতঃপর যখন নবুয়াতের “চেরাগ জ্বলে উঠলো", তিনি 
প্রেমময় খোদার সন্ধান পেলেন, ওহীপ্রাপ্ত হলেন । সেই 
প্রথম পত্রে মহান আল্লাহ ইলমের আলোচনা করলেন 


আল্লাহ পাক বলেন, 
॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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পচতে 2৭50 


৬৫৮৩৩04১85৬ ৮8৮2৬৬৭ 52) 
“(হে নবী!) আপনি পড়ুন, আপনার রব অত্যন্ত মর্ধাদাশীল । 
যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে 
যা সেজানত না।” 
আর ইলমের আলোচনা তিনি কেনই বা করবেন না, কেননা 
ইলম ব্যতিরেকে আল্লাহ ও তার রাসূলকে চেনা যায় না। 
এবং হক-বাতিলের নিরূপনও করা যায় না। 
ইলমহীন ব্যক্তি অন্ধ । আলেম ও জাহেল দুই মেরুর 
বাসিন্দা । তারা কখনো এক হতে পারে না। আল্লাহ পাক 

চ৫৮64606-4184 
“(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা জানে আর জানে না, তারা 
কি কখনো এক সমান হতে পারে? 
এ উম্মতের গর্বের বিষয় হলো, তাদের নবী উম্মী অর্থাৎ 
দুনিয়ার কারো কাছে শিক্ষা গ্রহন করেননি; বরং তার 
শিক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে করেছেন । তার মুখ 
নিসৃত বাণী: 

৯ ০টি ৪০ ও সত ০ ৮০৬ 
'আমার বর আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কতোইনা সুন্দর 
আমাকে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং আমার রব আমাকে 
শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, কতোই না সুন্দর আমাকে তার 
শিষ্টাচার শিক্ষাদান পদ্ধতি 1 
আলেমদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন, 

উাতা৯৯০৩৩০ 

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় 
করে 15 

কারণ যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরে বিশুদ্ধ ইলম প্রবেশ করে 
তখন সে ইলম তাকে খোদাভীরুতার পথ-নির্দেশ করে এবং 
সমস্ত পাপাচার-অশ্লীল, অনাচার থেকে নিবৃত রাখে । হারাম 
থেকে বেঁচে হালালের প্রতি উদ্বু্দ করে । তার জলন্ত প্রমাণ 
রাসূল (সা.)-এর সাহাবী হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল 
(রাযি.)। যখন তিনি এই ইলম দ্বারা নিজের জীবনকে 
সুশোভিত ও সুরভিত করলেন, তখন রাসুল (সা.) তার 

ংবাদ দিয়ে বললেন, 


0৯ ০1১৬৮ 0০৮ ০১৩৪ এ 
“হালাল-হারাম সম্পর্কে আমার উম্মতের মধ্যে মাআজ ইবনে 


জাবালই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ।” (সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, 
পৃ. ৪৯৩1 


মে*১৫ 


ইলমকে যারা বুকে ধারণ করে, যথাযথভাবে তার অনুসরণ 
করে, তাদের মর্ধাদা আল্লাহ পাক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন । 
তাদের দুনিয়াবী কোনো স্বীকৃতি বা পদমর্যাদার প্রয়োজন 
হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 

উ ৬4525170509 5918405020865 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত 
আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচু করে দেবেন 1 
পেয়ারা নবী (সা.) উম্মতের সামনে আলেমদের মর্যাদা 
তুলে ধরে বলেন, 


0৩0৫0 ৮০4০ 58] 550 এ 000 959) 
“আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপর এমন, যেমন চাদের 
মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের ওপর 1৬ 


আর আলেমরা যেহেতু নবী (সা.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি 
তাই তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে । 
এবং তারা শরীয়তের গপ্তিতে থেকে যে কোন কাজের 
আদেশ করলে প্রাণপণে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে । 
নবী (সা.)-এর অমীয় বাণী: 


6135 3510381947 নখ & আমি 5 নর 2) 


180080 
“আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস | আর নবীরা দিনার-দেরহাম 
(টাকা-পয়সা) উত্তরাধিকার হিসেবে ছেড়ে যান না। তারা 
শুধু ইলমকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান 1? 
অন্য হাদীসে তিনি ইলমে দীন শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, 
ইলমে দীন শিক্ষানবিসদের উৎসাহিত করে বলেন, 
(00 81 পা] 5200 9.) লী 2 ১ 9 
3১৬৯ ৩ ০৯১৭ এ ৩৪ জগ ও ৬ এ উল 

(৪60 

“নিশ্চয় ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ তালেবে ইলমের 
সন্তুষ্টির জন্য বিছিয়ে দেয় এবং আকাশ-পাতালে যারা 
বসবাস করে তারা আলেমদের জন্য ইস্তেগফার করে; 
এমনকি পানির মাছও 1৮ 
সুতরাং ভাইয়েরা! আমরা যখন ইলমে দীনের গুরুত্ব ও লাভ 
বুঝতে পারলাম, এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, পর্যাপ্ত 
ইলমে দীন শিক্ষা করা । এ সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.)-এর 
শাশ্বত বাণী, 
প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সে যে পেশায় 
নিয়োজিত সে সম্পর্কে সম্মক ধারণা রাখাটাই ফরজে 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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আইন । আর প্রতিটি বড় গোত্র বা এলাকাতে একদল দক্ষ- 
ঝানু আলেম থাকা ফরযে কেফায়া । যারা জাতিকে সঠিক 
পথের দিকে রাহনুমা করবে এবং সর্বপ্রকার সমস্যার 
শরীয়তসম্মত সমাধান করতে সক্ষম হবে 1” 

আর দক্ষ আলেম হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করতে হবে । 
কবি আবু তৈয়ব কতো চমৎকার করে বলেছেন, 

৫9] ০৮ এস ০1৮ ০০ ক এ৮খ। অপি ১৩। ১০৪৪ 
“আপন শ্রম অনুযায়ী উচ্চ মর্ধাদা অর্জন করা যায় । যে উচ্চ 
মর্যাদার আকাজ্কী, তাকে রাত্রি জাগরণ করতেই হবে ।' 
সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে 
বলছি, আমি সুদূর কাতার থেকে কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ 
হাসিলের জন্য আসিনি । আমি শুধু আপনাদের কাছে 
শিখতে এসেছি এবং আমার ওপর অর্পিত দায়ি 
আপনাদের কাছে পৌছে দিতে এসেছি । যে দায়িত্ব নবী 
(সা.) এর অমূল্য বাণী দ্বারা অর্পিত হয়েছে । মহানবী (সা.) 
বলেন, 


এরা 99৮০ 153) 
“আমার পক্ষ থেকে একটি বাণীও যদি তোমার জানা থাকে, 
তা অন্যের নিকট পৌছে দাও 1১ 
প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যখন কুরআনে করীম ও হাদীসে 
রাসূল (সা.) শিখব, তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করব 
এবং অন্যের নিকট পৌছে দিব, তখন আমরা কখনও পথ- 
ভরষ্ট হব না । একথার নিশ্চয়তা মহানবী (সা.) আমাদেরকে 


দিয়েছেন । 
% ৫৩5৫ ০৫ ০৩৮ ৫০৫ ্ ৫ গর 2 522 2 ৮৮৫ 
(এ এও ক অর্ড গা ও 1 ৩০ ৩০৭ শিট এর 2) 


'আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম | যদি 
তোমরা তা আকড়ে ধরতে পার, তাহলে তোমরা কখনও 
গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও আমার 
সুন্নাতসমূহ ৷ 

আল্লাহ আমাদেরকে দীনী ইলম অর্জন এবং তার ওপর 
আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: নূর আহমদ তালহা 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ৯৬:৩-৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আয-হুমার, ৩৯:৯ 

* আল-কুরআন, সর/ ফাতির, ৩৫:২৮ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-মজাদালা, ৫৮:১১ 

৬ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সঙ্গ পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

" আত-তিরমিযী, গঁগজ, খ. ৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

” আত-তিরমিযী, গ্রাজ্ খ. ৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

৯ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৪ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৭০, হাদীস: ৩৪৬১ 

* মালিক ইবনে আনাস, আল-মুবওয়াভা, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


মে*১৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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মিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা খোরশেদ আলম কাসেমী 


বিষয়: আল্লাহর নিকট অলির মর্যাদা ও গুরুত্ 


মহান আল্লাহর কাছে অলির মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম । 
দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য রেখেছেন পরম শ্রদ্ধা 
ও মর্যাদা । যেমন, রাজনীতিবিদরা টাকা-পয়সার অভাব 
নেই । তারপরও তাদের কাছে দুয়ার জন্য কেউ যায় না। 
বরং দুয়ার জন্য যায় আল্লাহর অলী ও হুযুরদের কাছে । 
কারণ মানুষ জানে তাদের দুয়া কবুল হয়। নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
এ | ৬০ পা 9 আআ ০৬ ৩০৪ 

অর্থাৎ এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের দেখতে তেমন 
সুন্দর দেখায় না । ফ্যাকাশে চেহারা | অতদামী গাড়ি নিয়ে 
চলে না। ধনীরা তাকে দেখলে তেমন মূল্যায়ন করে না। 
কিন্ত রাসূল বলেন, এই মানুষটা আল্লাহর নিকট অতই দামী 
যে, সে যদি আল্লাহর নামে কোন কসম করে, আল্লাহর 
কসম অবশ্যই পূরণ করেন । যেমন, আপনারা শুনেছেন 
ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর কথা | বালাকোটের রণাজণে 
এক শক্র তার সামনে রাসুল (সা.)-কে গালি দিয়েছে । 
ইসমাঈল শহীদ রেহ.) তা শোনামাত্রই কসম খেয়ে বলল, 
আগে তোমাকে হত্যা করব । পরে আমি শহীদ হব। 
তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে এক শক্র আক্রমণ করলে তার শরীর 
মস্তক থেকে আলাদা হয়ে যায় । ইতিহাসে আছে আল্লাহ 


মে*১৫ 


তার কসম পুরণ করলেন । তার মস্তকবিহীন তরবারী হাতে 
এগিয়ে আল্লাহর হাবীবের সেই বেয়দবকে হত্যা করলেন । 


অলি হওয়ার উপকারিতা 

অলি হলে লাভ হল, আল্লাহ তার কথা শুনেন । পার্থিব 
জীবনেও দেখা যায়, কারো কথা যদি প্রধান মন্ত্রী শুনেন, 
তাহলে সকলে সেই লোকটার কাছে যায় । বলে, ভাই! 
আমার এই কাজটা একটু করাইয়া দিয়েন তো। কারণ, 
আপনার প্রধান মন্ত্রীর সাথে অনলাইনে যোগাযোগ আছে । 
এ জন্যই আপনি কাজটি করাইয়া দিতে পারবেন | আল্লাহর 
অলীদের সাথে আল্লাহর এরচেয়ে আরও বেশি যোগাযোগ । 
মহান আল্লাহ বলেন, 

6216/61618255৩4৬5 ঠ$৮৪৩956085 
“এবং যখন তুমি আমার কাছে কোন প্রশ্ন করবে, স্মরণ রেখ 
আমি তোমার খুব কাছে আছি । তোমার ডাকে সাড়া দেব, 
যখন তুমি আমাকে ডাকবে 1” 
এখানে আল্লাহ বলেন, হে বান্দা! আমার ব্যাপারে রাসূলকে 
বলতে হবে না । যা প্রয়োজন আমাকেই বল । আমি তোমার 
অত্যন্ত নিকটে । কিন্তু মুশকিল হল, আল্লাহর কাছে সবার 
সম্পর্ক তত গভীর নয় । তাই কাছে হওয়ার পরও দূরে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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কিন্ত আল্লাহর অলীদের সাথে যোগাযোগ । তাই তাদের দুয়া 
তাড়াতাড়ি কবুল হয় । আল্লাহ বলেন, 

৮৮৮০৫ 
“হে বান্দা! তুমি আমাকে ইচ্ছায় ডাক আর অনিচ্ছায় ডাক, 
আমি সাথে সাথে সাড়া দেব 1” 
তাফসীরে ইবনে কাসীরে এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি 
সারা জীবন তার মূর্তিকে ৮.০. বলে ডাকল । কিন্তু তার 


হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমার ব্যক্তিগত হিসাব তো 
প্রথমেই হয়ে গেছে । কিন্তু ফেরেশতারা বলেছেন, হে উমর! 
আপনি দশ বছর রাজত্ব করেছেন। এর হিসাব দিন । 
হযরত উমর বলেন, পই পই করে একটা একটা হিসাব 
দিতে আমার এক বছর লেগেছে । 

আমার ভাইয়েরা! হযরত ওমর (রাযি.) কি চুরি করেছেন? 
ডাকাতি করেছেন? কোন সেতুর টাকা মেরে খেয়েছেন? 
ক্রস ফায়ার নামে মানুষ খুন করেছেন? পেট্রোল বোমা মেরে 


ডাকে তার মূর্তি কোনো সাড়া দিল না। তার মুখ ফসকে 
একদিন ৮.০-এর স্থলে ০ বের হয়ে গেল । তার সাথে 
সাথে আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন, এ: ১০ ৫ হে আমার 


বান্দা! আমি তোমার পাশে আছি। অর্থ মূর্তি আর হলো 
আল্লাহর গুনবাচক নাম । 


এক বুযুর্গের সংস্পর্শে খিস্টান পাদরি 
তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইবরাহীম নামের এক বুযুর্পের 


মানুষ মেরেছেন? নাকি কোন গাড়িতে আগুন লাগিয়ে 
দিয়েছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর “না” কিন্তু তারপরও তো 
হিসাব দিতে এক বছর লাগল | তাহলে আমরা যারা এগুলো 
করি, তাদের অবস্থা কী হবে? মহান আল্লাহই ভালো 
জানেন । 

আসলে আল্লাহর অলীরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। সাহাবায়ে 
কেরামের অবস্থা দেখুন । হযরত নবী করীম (সা.), সিদ্দিকে 
আকবর (রোযি.), ফারুকে আযম (রাধি.) ও হযরত ওসমান 
গনী (রাি.) একদিন উহুদ পাহাড়ে দীড়ালেন । পাহাড় 


কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তাকে এক খিস্টান পাদরি বলেন, 


নড়া-চড়া করতে লাগল । কারণ সে আজ খুশিতে 


হুযুর আপনি মুসলমানদের ধর্মীয় গুরু । আমি আপনার 


আত্মহারা । কেননা আজ তার ওপর নবী উঠেছে । ছিদ্দিক, 


কাছে একটু থাকতে চাই । ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ বলেন, 
কোন অসুবিধা নেই । ওই পাদরি তার সাথে থাকতে 
লাগল । 

একদিন পাদরি তাকে বলল, আজ তো খানা শেষ হয়ে 
গেছে । কী হবে? তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল থালা ভর্তি খাবার নিয়ে । 
যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও ভুনা গোশত । 
আবার কিছু দিন পর খাবার শেষ হয়ে গেলে ইবরাহীম 
ইবনে আওয়াদ বলেন, সে দিন আমি দুয়া করে খাবার 
এনেছি । আজ তুমি দুয়া করে আন তো । পাদরি দুয়া 
করল । খাবার আজ আরো বেশি আসল । সে খুব খুশি হল । 
ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে দোয়া 
করলে? সে উত্তরে বলল, আমি দুয়া করার আগে দু'টি 
রাজনীতি করেছি । ১. আমি মুসলমান হয়ে গেছি । ২. আমি 
আপনার নামের উসিলায় দুআ করেছি । এর থেকে বুঝা 
গেল, যারা আল্লাহর ওলীদের উসিলা ধরে যারা দুয়া করে 
তাদের দুয়া কবুল হয় । 


হযরত ওমর রোযি.)-এর এক ঘটনা 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইন্তেকালের এক বছর পর হযরত 
ইবনে আব্বাস রা. তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ওমর 
(রাধি.) কবরের মাটি ঝাড়া দিয়ে দীড়িয়েছেন ৷ হযরত 
ইবনে আববাস রোযি.) বললেন, কী ব্যাপার? আপনার 
ইন্তেকাল তো এক বছর আগে হয়েছে । দীড়ালেন কী জন্য? 
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ফারুক ও উসমান উঠেছে । আজকে ৯০% মুসলমানের 
দেশ বাংলাদেশে নবীকে গালি দেয়া হচ্ছে । তাহলে বুঝতে 
হবে, মানুষ ভাল নাকি পাহাড় ভাল । পাহাড় নবী পেয়ে খুশি 
হয়। আর মানুষরূপী পশু নাস্তিকেরা নবীকে পেয়ে গালি 
দেয় । 


আল্মাহর অলী হওয়ার পূর্বশর্ত 

আল্লাহর অলী হতে হলে দুইটি গুণ লাগবে । শুধু ঈমান 
থাকলে হবে না। ইসলামের সকল বিধি সংবলিত ঈমান 
লাগবে । আর দ্বিতীয়ত হল, তাকওয়া লাগবে । অর্থাৎ 
আল্লাহর ভয় লাগবে । আল্লামা ইমাম গজ্জালী (রহ.) বলেন, 
সর্বোচ্চ তাকওয়ার জন্য ৫টি জিনিস অতীব জরুরি । প্রথমত 
শিরিকমুক্ত ঈমান লাগবে । দ্বিতীয়ত বেদআত মুক্ত আমল 
হতে হবে । তৃতীয়ত কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত হতে হবে । 
চতুর্থত সগীরা গুনাহ থেকেও বাচতে হবে । পঞ্চম হচ্ছে, 
সন্দেহ যুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে । তারপর 
আল্লাহর অলী হতে পারবে । মানুষ তাকে মুহাববত করবে । 
তার ব্যাপারে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবে । আল্লাহ আমাদের 
সকলকে অলীকে কামেল হওয়ার তাওফীক দান করুন । 
আমীন । 


অনুলিখন: আজিজুল হক চকরবী 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৬ 
২ আল-কুরআন, সরা গাঁফির, ৪০:৬০ 
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ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমের 
মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার 


মানুষ জীবন ধারণের জন্য যেসব কাজ 


অধ্যাপক শামসুল হুদা 
ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 


করে, তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার 
ভরণ-পোষণের, অপরের কল্যাণে এবং 
সৃষ্টি জীবির উপকারে যে কাজ করে, 
তা-ই শ্রম । ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত, নর-নারী নির্বিশেষে সব 
মানুষই কোনো না কোনো কাজ করে । 
আর যে কোনো কাজ করতে গেলেই 
প্রয়োজন হয় শ্রমের। এ হিসেবে 
পৃথিবীর সব মানুষকেই শ্রমিক হিসেবে 
অভিহিত করা যায় । 

অর্থনীতির পরিভাষায়, যারা সরকারি ও 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় 
কর্মকর্তার অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী 
শ্রমজীবী মানুষ । আর যারা শ্রমিকদের 
কাজে নিয়োগ করেন, তাদের নিকট 
থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করেন 
এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন- 
ভাতা প্রদান করেন, তারাই মালিক | 
মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম । 
যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি 
তত বেশি উন্নত। সব ধরনের 
শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে । উন্নত 
দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা 
দেয়া হয়, আমাদের দেশে সেভাবে 
শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন 
ব্যবসায়ীর শ্রম__সবই সমান মর্যাদার 
অধিকারী । শ্রমের মর্যাদা সমাজের 
অগ্রগতিকে তরান্বিত করে । শ্রমের 
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নির্দেশ দিয়েছেন, 
৩৮৯5০893198 8৯-৪। ৬০ 9 
তি 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে 
এরশাদ করেছেন, 
৬6318555০89 2৫ ৬১৫2 


552৬ 557৮৫ 
34315359555 


অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন 
তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় 
এবং রিযিক অন্বেষণ কর 1১ 

তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, 
নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় 


“তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে 
দিয়েছেন । কাজেই তোমরা এর দিক- 
দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া 
রিযিক থেকে আহার কর ।* 

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শ্রমকে 
ভালোবাসতেন | তিনি নিজ হাতে জুতা 


সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার 


মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি 


করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা 
জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাতি কাপড় 


লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ চরায়েছেন। 
নবীজী ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন । 


বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার 


খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন 


মাঝি মানুষ পারাপার করেন । এসব 


করেছেন । বাড়িতে আগত মুসাফির 


কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না 
কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে 
হবে । কেউ যদি এসব কাজ করতে 


কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে 
যাওয়া কাপড় ধৌত করে মানবতা ও 
শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত 


এগিয়ে না আসতেন, তা হলে 


করেছেন । শ্রমিকের মর্ধাদা সম্পর্কে 


মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত | কোনো 
কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব 
কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন। 
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক । শ্রম 
দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম 
সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে 
এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম 
ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে । 
মহানবী (সা.) বলেছেন, 
এ ২2 ০১০০] এ ৩৫৮) 
58 
“ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি 
অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত 1” 


মহানবী (সা.) বলেন, "শ্রমজীবী 
আল্লাহর বন্ধু ।' [বায়হাকী] 
মহানবী এ ব্যাপারে আরও বলেন, 


1৫ উজ ৫ এ 5251 41142 5 
4 এ শট ০15 2৫ ০০০ ০5 


1৪০১০৬৪ 
নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে 
উত্তম খাদ্য আর নেই | আল্লাহর নবী 
দাউদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে 
খেতেন 1 
কু -হ 2 ই মের ইতিহাস 
পড়লে জানা যায়, নবী-রাসূলগণ 
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শ্রমকদের কত মর্যাদা দিয়েছেন । 
ইসলামের সব নবী ছাগল চরিয়ে নিজে 
শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্ধাদা প্রতিষ্ঠা 


সাথে চুমু খেলেন। এভাবে অসংখ্য 
কর্ম ও ঘটনার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পৃথিবীতে শ্রমের মর্যাদা 


করেছেন । মালিক হযরত শোয়াইব 


প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলামি 


(আ.) তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক 
নবী হযরত মুসাকে (আ.) জামাই 
বানিয়েছেন । হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
শ্রমিক যায়েদ (রাষি)-এর কাছে আপন 


আদর্শের কাছে মনিব-গোলাম, বড়- 
ছোট, আমীর-গরীব__সবাই সমান । 
ইসলামি সমাজে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 
সমাজপতি, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদের 


ফুফাতো বোন জয়নবের বিয়ে 


দিয়েছিলেন । বিশ্বনবী (সা.) হযরত 


আলাদাভাবে মর্ধাদার একক অধিকারী 
হওয়ার সুযোগ নেই । অধীনস্তরা ও 


যায়েদ রোযি.)-কে মুতারের যুছে 
প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ 
দিয়েছিলেন । ইসলামের প্রথম 
মোয়াঙ্জিন বানানো হয়েছিল শ্রমিক 
হযরত বিলালকে (রাযি.) ৷ মক্কা বিজয় 
করে কাবা ঘরে প্রথম প্রবেশের সময় 
মহানবী সো.) শ্রমিক বেলাল (রাযি.) 
ও শ্রমিক খাববাব রোযি.)-কে সাথে 
রেখে ছিলেন। নবীজী কখনো নিজ 
খাদেম আনাস (োযি.)-কে ধমক 
দেননি এবং কখনো কোনো প্রকার 
কটুবাক্য ও কৈফিয়ত তলব করেননি । 
নবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা 
(রাধি.) নিজ হাতে জীতা ঘোরাতেন । 
আর এজন্য তার হাতে জীতা 
ঘোরানোর দাগ পড়েছিল। তিনি 
নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন, 
এতে তার বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল । 
কোদাল চালাতে চালাতে একজন 
সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে যায় । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাত দেখে 
বললেন, “তোমার হাতের মধ্যে কি 
কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবী বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! এগুলো 
কালো দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আমি আমার পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে 
কোদাল চালাতে গিয়ে হাতে এ কালো 
দাগগুলো পড়েছে । নবীজী (সা.) এ 
কথা শুনে ওই সাহাবীর হাতের মধ্যে 
আলতো করে গভীর মমতা ও মর্যাদার 


মে*১৫ 


ইনসাফের দাবি করার অধিকার রাখে | 
একমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের সর্বাধিক 
অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা স্পষ্ট 
ভাষায় ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্য 
কোনো ধর্ম, অন্য কোনো মানব রচিত 
মতবাদ বা আদর্শ ইসলামের মতো 
শ্রমিকদের অধিকার দিতে পারে না। 
ইসলামের দাবি অনুযায়ী, গোলামের 
সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং 
তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে 
না। 

রাসুল (সা.) বলেছেন, 

এ ৩৪57] 
25১29 ৩১85১585৮0 
১৮548018৮২৩ এট 
“তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের 
ভাই । আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে 
তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে 
তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও, 
তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা 
তুমি নিজে পরিধান কর 1 

হযরত আবু বকর (োযি.) বলেন, 
রাসূল (সা.) বলেছেন, ক্ষমতার বলে 
অধীন চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীর 
প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে 
প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি 
আরও বলেন, “কেউ তার অধীন 
ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এক দোররা 
মারলেও কিয়ামতের দিন তার থেকে 
এর বদলা নেয়া হবে |” 


ইসলাম শ্রমিকদের অধীকারের প্রতি 
সম্মান প্রর্দশন করে । শ্রমিককে কষ্ট 
দেয়া জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা 
মনে করে । এ ব্যাপারে হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন 
আমার দাস, আমার দাসী, না বলে। 
কেননা আমরা সবাই আল্লাহর দাস- 
দাসী ' ওমর ইবনে হুরাইস (রোষি.) 
হতে বর্ণিত নবী করিম (সা.) বলেছেন, 
“তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে 
যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের 
আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও নেকী 
লেখা হবে ॥ 

শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তিল তিল 
করে গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান । একটি 
শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম শোষণ 
করে অল্প সময়েই পাহাড় পরিমাণ 
অর্থ-বিভ্তের মালিক হয়। শ্রমিকদের 
কম মজুরি দিয়ে, তাদের ঠকিয়ে গড়ে 
তোলে একাধিক শিল্প-ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ৷ কারখানায় তাদের কোনো 
অংশিদারিত্ব থাকে না। এ ব্যাপারে 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “মজুরকে তার 
কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ 
আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় 
না ।* !মুসনদে আহমদ] 

মাসের পর মাস চলে যায় শ্রমিকরা 
বেতন পায় না। বেতনের দাবিতে 
শ্রমিককে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করতে হয় । শ্রমিকের বেতন-ভাতার 
ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন, 
শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই 
তাদের প্রাপ্য মজুরি পরিশোধ কর । 
শ্রমজীবী মানুষ বা কোনো শ্রমিক 
অবসর নেয়ার পর তার বাকি জীবন 
চলার জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা বা 
পেনশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | এ 
ব্যাপারেও ইসলাম নীরব নয় | হযরত 
ওমর (রাযি.) বলেছেন, “যৌবনকালে 
যে ব্যক্তি শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের 
খেদমত করেছেন বৃদ্ধকালে সরকার 


__লললল্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৪২ 
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তার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিতে 
পারেনা ॥ 

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার 
শিকাগো শহরের হে মার্কেটে অধিকার 
বঞ্চিত শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজসহ 
বিভিন্ন দাবিতে সংগঠিত হয়ে 
আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ 
সমাবেশে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর গুলী 
চালায় পুলিশ । নিহত হন অনেক 
শ্রমিক । শ্রমজীবী মানুষের আপসহীন 
মনোভাব ও আত্মত্যাগের ফলে মালিক 
পক্ষ শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী, ৮ ঘণ্টা 
কাজের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় । ১ মে 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত 
হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হাদিস, শ্রমিকদের সাধ্যের অতীত 
কাজে কখনো খাটাবে নাম _এ 
নির্দেশনামূলক কথাটির কিছু অংশ 
হলেও ১ মে'র আন্দোলনে প্রতিফলিত 
হয় । আগামী দিনে বাংলাদেশসহ বিশ্ব 
ইসলামের দেয়া শ্রমের মর্যাদা ও 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন 
ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তারাগঞ্জ 
কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর 


১ আল-কুরআন, সুর] আল-ভ্ুয়ুতা, ৬২:১০ 

২. আল-বায়হাকী, শুজারুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ১১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৩৬৭ 

৩ আল-কুরআন, সরা আল-ম্বলক, ৬৭:১৫ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৫৭, 
হাদীস: ২০৭২ 

« ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২১৬, 
হাদীস: ৩৬৯০ 

». ইবনে মাজাহ, আস-সুনান,। দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২১৭, 
হাদীস: ৩৬৯১ 


মে*১৫ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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রজব মাস : যা করব যা করব না 


মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হাসান 


আরবি সপ্তম মাস রজব । রজব" 
শব্দের অর্থ সম্মানিত । জাহেলিয়াতের 
জামানায় আরবরা এ মাসকে অন্য 


স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়তের পক্ষ 
থেকে এ মাসের জন্য বিশেষ কোনো 
নামায, বিশেষ কোনো রোযা অথবা 


মাসের তুলনায় অধিক সম্মান করত, 
এজন্য তারা এ মাসের নাম রেখেছিল 
রজব" | ইসলাম এসে বছরের বারো 
মাসের মধ্য থেকে রজবসহ চারটি 
মাসকে 'আশহুরে হুরুম” তথা সম্মানিত 
মাস ঘোষণা করে । রাসুলুল্লাহ (সা.) 


নি 
র 
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“বারো মাসে বছর । তার মধ্যে চারটি 
মাস সম্মানিত । তিনটি ধারাবাহিক 
জিলকদ, জিলহজ ও মুহররম আর 
চতুর্থটি হলো রজব, যা জুমাদাল উখরা 
ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস ।২ 

এ মাসগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও 
হযরত কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে, এ মাসগুলোতে কোনো আমল 
করার দ্বারা অন্য মাসের তুলনায় অধিক 
সওয়াব লাভ হয় এবং এ মাসগুলোতে 
কোনো গোনাহের কাজ করলে অন্য 
মাসের তুলনায় অধিক গোনাহ হয় ।+ 
ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) 
বলেন, এসব মাসে ইবাদতের প্রতি 
যত্রবান হলে বাকি মাসগুলোয় ইবাদত 
করা সহজ হয় এবং এ মাসগুলোতে 
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে অন্য 
মাসেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
সহজ হয় ॥ 


মে*১৫ 


বিশেষ পদ্ধতির কোনো আমলের হুকুম 
দেওয়া হয়নি । 


যেসব কথা পাওয়া যায় তা সবই 


আমাদের রামাযান পর্যন্ত পৌছে 
দিন) ।৫ এই দুআটি আমরা বেশি বেশি 
করতে পারি । 


রজব মাসের একটি 

জাহেলি কুসংস্কার 

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে রজব মাসে 
মুশরিকদের মধ্যে স্বীয় দেবতা- 


ভিত্তিহীন । এ ধরনের মনগড়া আমল 


প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু জবাই 


দ্বারা এ মাসের ফযীলত লাভ করা 


করার একটি প্রথা ছিল। একে 


সম্ভব নয়। এগুলো থেকে আমাদের 


'রজাবিয়া” বা 'আতিরা” বলা হতো। 


বেঁচে থাকা অপরিহার্য । বরং ফরয, 
ওয়াজিব ও সুন্নতগুলো গুরুত্বের সঙ্গে 
আদায়ের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী 
তেলাওয়াত ও দীান-সদকা করা 
বাঞ্ছনীয় । এছাড়া একটি রেওয়ায়েতে 
পাওয়া যায়, পীচটি রাতের দুআ 
বিশেষভাবে কবুল হয়, তার একটি 
হচ্ছে রজব মাসের প্রথম রাত । (সুনানে 
বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ৭৬৩] 

অতএব এ রাতের দুআর ইহতিমাম 


রাসুলুল্লাহ সো.) এই জাহেলি 
কুসংস্কারের মুলোৎপাটন করেছেন । 
তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 
“ইসলামে ফারা ডেট বা বকরির প্রথম 
বাচ্চা প্রতিমার উদ্দেশে) জবাই করার 
কোনো প্রথা নেই এবং 'আতিরা”ও 
নেই। অর্থাৎ রজব মাসে প্রতিমার 
উদ্দেশে পশড জবাই করার প্রথাও 
নেই 1 (সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮২২ 
অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, 
ইসলাম যে জাহেলি কুসংস্কারের 


করা যেতে পারে | আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 


মূলোতপাটন করেছিল চৌদ্ধশ বছর 


বিষয় হলো, রজব মাসের পর শাবান 


আগে, আমরা আবার সেই কুসংস্কারে 


মাস আর তার পরই পবিত্র রামাযান । 
এই তিন মাসের পূর্ণ বরকত, রহমত 
ও ফজিলত যেন আমরা লাভ করতে 
পারি সেজন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষভাবে দুআ করা দরকার । 
আমাদের পূর্বসূরি বুজুর্গরা রজব 
মাসের শুরু থেকেই এই দুআ বেশি 
বেশি করতেন, 

৫4569-56-56 353 335৫ 
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(হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান 
মাসে বরকত দান করুন এবং 


জড়িয়ে পড়েছি। এই উপমহাদেশের 
মানুষদের শিরক ও জাহেলিয়াত থেকে 
মুক্ত করতে সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে 
হিজরত করে এসেছিলেন হযরত খাজা 
মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)। প্রায় 
অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত অক্লান্ত মেহনত 
ও কোরবানি করে এ অঞ্চলের লাখো 
মানুষকে শিরকমুক্ত করেছিলেন তিনি । 
অবশেষে ৬২৭ হিজরির ৬ রজব পাড়ি 
জমান পরপারে । বর্তমানে রজব মাসে 
তার ওফাত উপলক্ষে তার মাজারে 
ওরসে এমন অনেক পশু জবাই করা 
হয় যা মূর্খ লোকেরা হযরত খাজা 
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(রহ.) বা তার মাজারের নামে মানত 
করে থাকে । জাহেলি “ফারা, 
'আতিরা' আর বর্তমানে এসব 
জবাইকৃত পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য 


মানতের নামে সাধারণ মানুষের কাছ 


ও আদর্শ অনুসরণ করাই হবে প্রকৃত 


থেকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি 
ওঠানো হয়| যা দেয়াও হারাম এবং 


মহব্বতের নিদর্শন । আর এতেই তার 
পবিত্র আত্মা খুশি হবে। আল্লাহ 


ওখান থেকে কিছু খাওয়াও হারাম । 


তায়ালা আমাদের সেই তওফিক দান 


নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারও 


যারা এগুলো ওঠায় তারা এগুলো দিয়ে 


নামে মানত করা, তা যদি পীর- 


আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন করে | ঢোল- 


বুযুর্গের নামেও হয়, তবুও তা শিরক । 


তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 


আমাদের দেশেও খাজা-আজমিরী 


নাচ-গানের আসর বসায় । সেখানে 


(রহ.)-এর ওফাতকে কেন্দ্র করে কিছু 
জাহেল লোক এমন সব রসস- 
রেওয়াজ উদ্ভাবন করেছে যা 
কঠোরভাবে পরিহার করা উচিত । 


নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচ-গান ও 
খাওয়া-দাওয়ায় অংশ নেয়, অবাধে 
মেলামেশা করে এবং নানা ধরনের 
গহিত কাজ করে থাকে, যা সম্পূর্ণ 


বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে লাল কাপড়ে 
মোড়ানো বিরাট 'আজমিরী ডেগ' 
বসানো হয়। কোথাও কোথাও 


হারাম | হযরত খাজা আজমিরী রেহ.) 
এসেছিলেন শিরক ও কুসংস্কার থেকে 
মুক্ত করতে, তাওহিদ ও সুন্নতের শিক্ষা 


অস্থায়ীভাবে মাযারের প্রতিকৃতি স্থাপন 


দিতে । আমরা যদি হযরত খাজা 


করা হয়। এরপর খাজা আজমিরী 
(রহ.)-এর নামে নজর-নিয়াজ ও 


আজমিরী (রহ.)-কে সত্যিকার অর্থে 
মহব্বত করি, তাহলে তার সেই শিক্ষা 


করুন । 


১ তকী উসমানী, তাকামিলা ফতহুল মুলাহিম, 
খ. ৮, পৃ. ৩১৬ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১০৭, 
হাদীস: ৩১৯৭ 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১১, পৃ. ৪৪১-৪৪৪ 
* আল-জাস্সাস, আহকায়ুল কুরআন, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪৪১ 
« আহমদ ইবনে হাম্বল, তাল-মুসনাদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 


খ. ৪, পৃ. ১৮০, হাদীস: ২৩৪৬ 


তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক জোড়সম্পন্ন 

দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠাকাল হতে 
অদ্যাবধি বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে দীনের কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে । তাবলীগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ দীনের সঠিক পথে আসতেছে । সাধারণ মানুষের কাছে দীনের সঠিক মর্মবাণী পৌছানোর জন্য প্রয়োজন 
প্রচুর আলেমে দীন । এ লক্ষ্যে কওমী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তিলগ্নে বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এর 
ধারাবাহিকতায় গত ১৪ এপ্রিল'১৫ মঙ্গলবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এক দাওয়াতি জোড় অনুষ্ঠিত হয় ৷ এতে 
জামিয়ার ছাত্র, আসাতেজায়ে কেরাম ও উপস্থিত মুসল্িদের উদ্দেশ্যে নসিহত পেশ করেন তাবলীগ জামায়াতের 
কেন্দ্রীয় মুরুবিব আল্লামা জুবাইর হাসান (দা. বা.) । জোড়শেষে ছাত্রদেরকে এক সাল (এক বছর) ও এক চিন্লা (চল্লিশ 
দিন)-এর জন্য দাওয়াতে তাবলীগে যাওয়ার জন্য তাশকীল করা হয় । এতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। 


ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (দা. বা.) অসুস্থ: দোয়া কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিস, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্স সেন্টার ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক, ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (দা. বা.) দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে 
ভোগছেন । তিনি এখন রক্তশৃণ্যতার কারণে সিঙ্গাপুর মাউথ এলিজাবেথ হাস্পাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন | জামিয়া 
প্রধান, আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) হযরতের আরোগ্য কামনা করেন এবং জামিয়ার তালাবা, 
ফারেগীন ও মুহিববীনদের কাছে হযরতের জন্য আন্তরিক দোয়া কামনা করেছেন । 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার পরবর্তী আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ১১, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আর্তজাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ উক্ত তারিখে কোন ধর্মীয় সভা, ইসলামী সম্মেলন ও 
মাহফিলের তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সকলের প্রতি জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 
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আন্মামা কারী মাহবুবুর 
রহমান রেহ.)-এর ইন্তিকাল 


মুফতী শাহাদাত তাহের রশিদী 


মহান আল্লাহ পাক রাববুল আলামীনের 


মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক একজন আদর্শ 


মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা 


চির সত্যবাণী: প্রত্যেক ব্যক্তির 


শিক্ষক, সুদক্ষ পরিচালক ও পিতৃতুল্য 


নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, 
তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন 
না।' (সুরা আল-মুনাফিকুন: ১১) 

ধণী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অলি- 
দরবেশ, পীর-মশায়েখ সবাইকে ঠিক 
সময়ে চলে যেতে হবে । কিন্তু কিছু 
মানুষ এমন আছে যাদের বিদায় 
অস্বাভাবিক, বিবেক মেনে নিতে চাই 
না। যাদের শৃণ্যতা সহজে পূরণ করা 
যায় না। বার বার তাদের স্মৃতি-কীর্তি 
ও অবদান চোখের সামনে ভেসে 
আসে। যাদের প্রতি সকলের 
ভালোবাসা ও অগাধ শ্রদ্ধা থাকে । যারা 
ছোট-বড় সকলের কাছে সমাদৃত । 
যাদের কাজ-কর্ম সবগুলো আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য । তেমনি একজন 
ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা কারী মাহবুবুর 
রহমান রেহ.) | তিনি ছিলেন প্রচার 
বিমুখ এক মহান বুযুর্গ । গত ১৩ মার্চ 
২০১৫ ইংরেজি _ ২১ জুমাদাল উলা 
১৪৩৬ হিজরী জুমাবার, জুমার রাত 
৩.৩০ মিনিটে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে চলে গেলেন, ইন্নালিল্লাহি ... 
রাজিউন | তার মৃত্যু খবর শোনার 
সাথে সাথে সবাই সন্দিহান হয়, কারণ 
তার প্রকাশ্য কোনো রোগ-ব্যাধি ছিল 
না । থাকলেও প্রকাশ করেননি । নূরিয়া 
মাদরাসার ২য় সাময়িক পরীক্ষা শেষে 
সবে মাত্র মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা 


অভিভাবককে হারাল । 


জন্ম 
তিনি হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী 


হাফেজ আবদুল গফুর (দো. বা.) 
উল্লেখযোগ্য | 


দীনি খেদমত 
তিনি সর্বপ্রথম পদুয়া হেমায়তুল 


(রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত 


ইসলাম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্ম 


মাওলানা মুখলিসুর রহমান রেহ.)-সহ 
শত শত ওলামায়ে কেরামের 


জীবনে পদার্পণ করেন । এক বছর পর 
সেখান থেকে মহেশখালী মাতারবাড়ি 


পদদূলিতে ধন্য সাতকানিয়া ডলুকুল 
এলাকার এক সম্তান্ত পরিবারে ১৯৫৫ 
সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও মাতা 
মরয়ম খাতুন । তিনি পিতার একমাত্র 
ছেলে এবং তার ২ বোন । 


প্রাথমিক লেখা-পড়া 

তিনি সাতকানিয়াস্থ ডলুকুল নূরিয়া 
মাদরাসায় ইবতেদায়ী থেকে 
জামায়াতে নাহুম পর্যন্ত পড়েন 
জামায়াতে হান্তম ও হাপ্ডুম সাতকানিয়া 
বশরত নগর মাদরাসায় পড়েন এবং 
শশুম ও পাঞ্জ্ম রাজঘাটা মাদরাসা 
ইসলামিয়া পটিয়া চলে যান । 


উচ্চ শিক্ষা 
থেকে শুরু করে ১৯৭৬-৭৭ 
ইংরেজিতে দাওরা হাদীস ও কেরাত 


করলেন । কিন্তু বাস্তবই কাউকে না 


বিভাগ কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন । 


বলেই মহান আল্লাহর সান্িধ্যে চলে 
গেলেন । একজন সত্যিকার আলেমের 
মৃত্যু, একটা জগতের মৃত্যু । তার 
মৃত্যুতে এলাকাবাসী একজন সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় যোগ্য হারাল । 
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তার সহপাঠীদের মধ্যে জামিয়া 


নিয়োগ হয়ে দীর্ঘ ৬ বছর সুনামের 
সহিত দরসে নিজামীর জটিল কিতাব 
কাফিয়াসহ বহু কিতাবাদির পাঠদান 
করেন। যার কারণে চলে আসার 
পরেও মাদরাসার পরিচালক তাকে 
পুনরায় প্রত্যাবর্তনের আহ্বান 
করতেন । 

বন্দর-নগরী টট্টলার এঁতিহ্যবাহী শিক্ষা 
সাবেক মুহতামিম, আল্লামা আবদুল 
জলীল রেহ.)-এর আহ্বানে হাজী 
মকবুল আহমদ (রহ.)-প্রতিষ্ঠিত নিজ 
গ্রামের ডলুকুল নূরিয়া মাদরাসায় চলে 
আসেন । দীর্ঘ দিন দক্ষতার সাথে 
শিক্ষা পরিচালকের গুরু দায়িত্ব পালন 
করার পর ২০০৬ সনে সাবেক 
মুহতামিম আল্লামা আবদুল জলীল 
(রহ.) ইন্তিকাল করলে মজলিসে শুরা 
সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাহী মুহতামিমের 
দায়িত্ব তার কীধে অর্পন করা হয় 
সুদীর্ঘ ৩৪ বছর দক্ষতা, সচ্ছতা, 
দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব 
পালন করেন । যার ফলে সম্প্রতি এ 
মাদরাসা ইত্তিহাদুল মাদারিস 


আল্লামা মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া (দা. 
বা.), জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরের 
সাবেক ও বর্তমান লালখান বাজার 


ংলাদেশ (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা 
বোর্ড)-এ বিশেষ সুনাম অর্জন 
করেছে । 
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ইলমি যোগ্যতা 

কিতাব নাহবে মীর, হিদায়াতুন্নাহু, 
শরহে তাহজীব, মিশকাত, জালালাইন 
দক্ষতার সাথে পাঠদান করছেন । 


বারবার তার কথা মনে করে দিচ্ছে। 
এছাড়া উপস্থিত মানুষের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে মুখবদ্ধ করে দিতেন । 


এলাকার সাথে সম্পর্ক 


ইলমে ফরায়েজের মধ্যে বিশেষ 


তিনি যেভাবে মাদরাসা পরিচালনায় 


পান্ডিত্য থাকায় সমাজের জটিল জটিল 
সমস্যা সমাধান পেশ করলে অনেকে 


দুদশীতার সাক্ষর রেখেছেন ঠিক 
তেমনি সমাজ বিনিমর্ণেও কাজ করে 


হুযুরকে ইমামুল ফরায়েয উপাধিতে 
ভূষিত করে । 


কিরাতের প্রতি গুরুত্বারোপ 

তিনি ছিলেন নিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাবেক কিরাত বিভাগীয় 
প্রধান কারী আবদুল গনী (দা. বা.)- 
এর ম্নেহের ছাত্র এবং তানজীমুল 
কুর্রা বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য 
মাদরাসায় ছাত্রদের তাসহীহে কুরআন 
ও কেরাতের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন 
মাহফিলের আয়োজন করতেন 
নিজেই ছাত্রদের বিভিন্ন কেরাত 
মাহফিল ও প্রতিযোগিতায় নিয়ে 
যেতেন । পড়ার খালি সময়ে ছাত্রদের 
ডেকে বিভিন্ন কিরাত, হামদ-না'্ত 
শুনাতেন। সবর্দা লেখা-পড়ার প্রতি 
উৎসাহিত করতেন | 


ইলমে ফিকাহ ও 

অন্যান্য অভিজ্ঞতা 

তিনি একজন কারী হওয়ার পাশাপাশি 
বিজ্ঞ আলেম ও ছিলেন | ফলে ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানরা বিভিন্ন সুক্ষ সুক্ষ 
মাসআলা-মাসায়িল জানতে পারতেন । 
এছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা, 
ইলেম্ত্রিক কজ-কর্ম সমাধান এক 
কথায়, তিনি ছিলেন সকল কাজের 
কাজী | হযরতকে দেখে জামিয়া 
পটিয়ার মুফতী ইবরাহীম (েহ.) ও 
পোকখালী মাদরাসার হুসাইন আহমদ 
(বড় হুজুর |রহ.])-এর কথা স্মরণ 
হত। এছাড়া বাংলা-আরবি ভাষায় 
পারদর্শিতা, সুন্দর তিলাওয়াত, জুমার 
খুতবাত, নামাযের ইমামতি সবগুলি 
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গেছেন । তিনি ছিলেন ঈমানী বলে 
বলিয়ান, তীর পটিয়া-হাটহাজারীর 
আকাবির ও মুরব্বিদের প্রতি ছিল 
অগাধ ভালোবাসা ৷ হেফাজতে 
ইসলামের অনেক প্রোগ্রাম তার একক 
নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তার ডাকে 
সাড়া দিতে ডলুকুলবাসী দ্বিধাবোধ 
করত না। এলাকার সভা-সেমিনার, 
মাহফিল-সম্মেলন সবখানে সভাপতির 
আসন অলংকিত করতেন । বিশেষ 
করে, আ. লতীফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে 
তার একক আহ্বানে বিশাল মিছিল ও 
প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় 
হয়ে আছে। 


হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(োি.)-এর প্রতিচ্ছবি 

মাদরাসার দরস চলাকালীন সময়ে 
তকরার মুতআলা যথাযথভাবে করছে 
কিনা, তার প্রতি তীক্ষ নজর রাখতেন 
রুমে রুমে ঘোরে বেড়াতেন । কোন 
অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে ছাত্র-শিক্ষক 
থাকার উপদেশ দিতেন । 


দৈনন্দিন আমল 

তিনি ফজরের নামাযের পর সুরা 
ইয়াসীন ও দাওয়াতের আমলের 
বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। যার কারণে 
তার দীর্ঘদিন মাদরাসা পরিচালনাকালে 
কোন অভাব-অনটন দেখা দেয়নি । 
এছাড়া তিনি রমজান মাসে সারা রাত 
কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর- 
আযকারের মধ্যে মশণ্তল থাকতেন । 
আর দিনে অল্প সময় ঘুমাতেন । 


আমানতদারিতা 

তিনি দীর্ঘ দিন মাদরাসা পরিচালনার 
সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও লেন-দেন 
ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন । ফলে 
হযরতের ইন্তেকালের পর কর্তৃপক্ষের 
হিসাব-নিকাশ নিয়ে কোনো টেনশন 
ভোগ করতে হয়নি । 


দুনিয়া-বিযুখত 
পার্থিব বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা ও 
আর্থক অসচ্চলতা সত্যেও মাদরাসার 
দীনী খিদমত থেকে মুহূর্তের জন্যও 
পদুচ্যত হয়নি । এমন কি এলাকার 
মরহুম কারী হারুন (সাবেক কারী, 
জামিয়া পটিয়া) বিদেশ যাবার 
সুযোগের কথা বললে সাথে সাথে 
প্রত্যাখ্যান করেন । 


শহিদী মৃত্যু 

কুরাআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে 
ব্যক্তি জুমাবার মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ 
তাকে শহিদী মরতবা দান করবেন । 
হযরতের এ সৌভাগ্য নসীব হয় । 
পরদিন বাদে জুমা ডলুকুল নূরীয়া 
মাদরাসা সংলগ্ন জানাযা মাঠে মাসিক 
আত-তাহীদের সম্পাদক, হযরতের 
নিকটাত্রীয় ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন (দা. বা.)-এর ইমামতিতে 
নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয় । পটিয়া- 
হাটহাজারীর অনেক আসাতেজায়ে 
কেরাম হুযুরের ছাত্র, ভক্ত-অনুরক্ত ও 
হাজার হাজার মুসল্লি উক্ত জানাযায় 
অংশগ্রহণ করেন । মৃত্যুকালে তার 
বয়স ছিল ৬০ বছর । তিনি স্ত্রী ৭ 
ছেলে ২ মেয়ে রেখে যান । আমরা তাঁর 
শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
প্রকাশ করছি । পরিশেষে সকলের 
অশ্রুর মধ্য দিয়ে পারিবারিক 
কবরস্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত করে 
দেয়া হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস দান করুন । আমিন । 


সাতকানিয়া, চ্টগ্রাম 
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মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন বর্তমান 
আলোচিত বিষয় । বিগত ২৬ মার্চ 
২০১৫ থেকে সেখানে সৌদি আরবের 
নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি আরব দেশ 
জোটবদ্ধ হয়ে বিমানহামলা শুরু 
করেছে । তাদের দাবি, ইয়েমেনের 
নিয়মতান্ত্রিক সরকার ও 
ইয়েমেনবাসীকে রক্ষার্থেই এই বিমান- 
হামলা । নাম দিয়েছে 'আসিফাতুল 
হাযম' (] []াা]া। অর্থাৎ চূড়ান্ত 
ঝড়। ইংরেজিতে ডিসেসিভ স্টর্ম 
(1390151%9 30017) | বাংলাদেশসহ 
মুসলিমবিশ্বের অনেক রাষ্ট্র এই বিমান- 
হামলাকে সমর্থন যুগিয়েছে। 
রিয়াদে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে 
পুনর্বাসস করতে এবং তার সরকার- 


মে*১৫ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বিরোধী প্রধান গ্রুপ হুথিদের দুর্বল 
করতে সমানে বিমান-হামলা অব্যাহত 
রেখেছে সম্মিলিত আরবজোট | শিয়া 
যায়দিয়া বিশ্বাসী হুথিদের রাজনৈতিক 
পরিচয় হচ্ছে, “আনসারুল্লাহ 
মুভমেন্ট, । আকিদাগতভাবে কাছাকাছি 
হওয়ায় ইরানের মদদপুষ্ট তারা । 
হুথিদের আড়ালে মূলত ইরানই যুদ্ধে 
লিপ্ত । কিন্ত বাহ্যিকভাবে অনেকে মনে 
করেন এবং তেহরানও সারাবিশ্বের 
মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে 
যে, সৌদি আরবের নেতৃত্বে 
আরবজোট একটি মুসলিম দেশের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । বিশেষ 
করে সেই ইয়েমেন ও 
ইয়েমেনবাসীদের বিরুদ্ধে যাদের 
অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে পবিত্র 
হাদীসে । তাছাড়া এ পবিত্র ভূখণ্ড 


শিশু ও 
ইয়েমেনের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে 
ওঠেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, 
ইয়েমেনের প্রতিনিধিদল ইসলাম 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
দরবারে আগমন করলে তিনি তাদের 
স্বাগত জানান জানত 


80984 3068 35140 
৫22 
এসেছে, তাদের মন বড় কোমল এবং 
তাদের হৃদয় বড় বিনত্র। ঈমান 
ইয়েমেনের 
ইয়েমেনের 1১ 
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অপর এক সময় নবীজি (সা.) 
ইয়েমেনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 
১৪ 4159 9 ও 8491 
“ঈমান এদিকে রয়েছে ।২ 
কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বা 
ইঙ্গিতে ইয়েমেন ও তার অধিবাসীদের 
ব্যাপারে আরও অনেক মর্যাদা ও 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । ফলশ্রর্তিতে 
আরবজোটের এই হামলা আলোচিত 
যেমন হচ্ছে, সমালোচিতও হচ্ছে 
বিভিন্ন মিডিয়ায় । 
এসব আলোচনা ও সমালোচনার 


বিবর্জিত আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে । ইয়েমেনে নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা এবং আরব ও মুসলমানদের 
বিপক্ষে এতে কর্তৃত্ব স্থাপনের কেন্দ্র 
বানানোই তাদের উদ্দেশ্য । তারা সব 
চুক্তি ও আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি 
দেখিয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইয়েমেনের 
জনসমর্থত সরকার ও শাসকের পিছু 
নেয় তারা । রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সংশিষ্ট 
কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে । 
বিভিন্ন শহর ও গ্রাম অবরোধ করে 
সেখানকার অধিবাসীদের ওপর নানা 


পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ৩ এপ্রিল জুমার 
দিন মক্কাস্থ পবিত্র হারাম শরীফের 


ধরনের দমনপীড়ন, নিগ্রহ ও লাঞ্কনা 


মেহরাব থেকে আলোচিত এ বিষয়কে 
সামনে রেখে গুরুত্পূর্ণ খুতবা প্রদান 
করা হয়। হামলা আরম্তের কয়েকদিন 
পর বিশ্ব-মুসলিমের কেবলা পবিত্র 
কাবায় প্রদত্ত জুমার খুতবায় হারাম 
শরীফের ইমাম ও খতীব শায়খ ড. 
সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আলে তালেব 
এ হামলার যুক্তি তুলে ধরেন । বর্ণনা 
করেন, কেন এ হামলা? কাদের 
বিরুদ্ধে এই হামলা? এবং কেন এই 
হামলা জরুরি হয়ে পড়েছে? ইয়েমেন 
ও ইয়েমেনবাসীদের ফযীলত ও মর্যাদা 
আলোচনা করে তিনি বলেন, 

“ইয়েমেন দেশটি সবসময় আলেম- 
ওলামা, তওহীদী জনতা এবং ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের উর্বর ভূমি, প্রাণকেন্দ্র । 
ইয়েমেনের জনগণ সহনশীল, সচেতন, 
দূরদর্শী, বাস্তবজ্ঞানে অভিজ্ঞ ও 
অল্পেতুষ্ট একটি জাতি | পরবর্তী সময়ে 
তারা স্বার্থান্বেধীদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয় । যারা তাদের স্বজাতির বন্ধন ছিন্ন 
করে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল । 
তারা দেশদ্রোহী শক্রপক্ষের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে দেশে একটি 
বিচ্ছিন্নতাবাদী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে। আরববিদ্বেষী কুরআন-সুন্নাহ 


মে*১৫ 


লুণ্ঠন ও অপহরণের মাধ্যমে নৈরাজ্য 
কায়েম করেছে । সেখানে ব্যাপক 
ধ্বংসযজ্ঞ, ত্রাস সৃষ্টি ও অরাজকতা 
তৈরির পায়তারা করেছে। তারা 
বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ধবংস করেছে 
নিরীহ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের হত্যা 
করেছে । নিজ দেশের ভেতরেই 
তাদের বাস্তহারা করেছে । তারা 
ইয়েমেনকে দখল করে তার 
অধিবাসীদের ওপর দমন-পীড়ন 
চালাতে চায়। বিদেশি শক্রদের 
আত্ঞাবহ দাস বানাতে চায় । ইয়েমেনি 
জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে তারা 


লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ 
বেশি জঘন্য 15 

সৌদি সরকার এবং তার প্রতিবেশী 
আরব দেশগুলো শুরু থেকেই এ 
মহাসঙ্কট সম্পর্কে সতর্ক ছিল; বরং 
সচেতনতা ও ধৈর্যসহ ফেতনার আগুন 
নেভাতে সচেষ্ট । জরুরি উদ্যোগ ও 
তৎপরতা গ্রহণে, আলোচনা জোরদার 
এবং বিবদমান দলগুলোকে এক্যবদ্ধ 
করতে সক্রিয় । গৃহযুদ্ধের মুখে পড়া 
থেকে ইয়েমেনকে রক্ষা করতে এবং 
নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা দূরে রাখতে 
আমরা বদ্ধপরিকর | এ উদ্যোগ গোড়া 
থেকেই সঙ্কট নির্মলের জন্য, 
ইয়েমেনকে ইয়েমেনবাসীর কাছে 
ফিরিয়ে দিতে । ইয়েমেন যেন রাসুলের 
বর্ণনা অনুযায়ী ঈমান ও হেকমতের 
সূতিকাগার হিসেবেই বহাল থাকে । 
এটি একটি সাহসী সঠিক সিদ্ধান্ত । 
ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই তা নেয়া 
হয়েছে। ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীর 
দুর্যোগকবলিত জাতির আশা পুরণে 
সাড়া দিয়েছে। ইয়েমেনি মুসলিম 
জনতাকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করতে 
এগিয়ে এসেছে ।* 

সম্প্রতি প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের 
এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশৃঙ্খল 


ছিনিমিনি খেলছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ 
ছড়াচ্ছে । জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। 


পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চরমপন্থি সুনী 
যোদ্ধারা শক্তি জোগাড় করছে। 


বরং গোটা অঞ্চলের প্রতি প্রকাশ্যে 


শুক্রবার তারা দেশটির দক্ষিণার্চলের 


হুমকি সৃষ্টি করে দুই পবিত্র মসজিদের 
দেশ, ইসলাম ও শান্তির কেন্দ্রভূমি, 
ঈমান ও নিরাপত্তার দেশ সৌদি 
আরবে আক্রমণ করা, ত্রাস সৃষ্টি ও 
অরাজকতা করার ঘোষণা দিয়েছে । 

৩ ৫ হচ্গি ৩5 রি ৬৩৫ ৩৪ 
শক্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ রি রর ফুটে 
বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে 


কিনি 55 
৯৯৯১৪৬৬০ 


একটি সরকারি জেল ভেঙে আল- 
কায়েদার এক আঞ্চলিক নেতাসহ 
তিনশতাধিক বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে 
গেছে। একই সাথে বর্তমানে তারা 
দক্ষিণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরেরও 
নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে । 

অন্যদিকে, হুথিদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত 
এবং বর্তমানে রিয়াদে আশ্রয় নেওয়া 
প্রেসিডেন্ট আবদু রাববু মনসুর হাদির 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে আঞ্চলিক 
বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ নিজেদের মধ্যে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে । গত এক সপ্তাহের 


এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন 


সচেষ্ট হওয়া উচিত উভয় পক্ষের । 


আল্লাহ মুসলিম বিশ্বকে হেফাজত 


তিনি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি 
আগামীতে আরো সংকটময় হবার করুন। 
আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক 


থাকতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা 


বিশ্বেষকগণ | তারা বলেন, এর ফলে 


পুরোটাই ভেঙে পড়েছে । ত্রাণকর্মীরা 
হুশিয়ার করে বলেছেন, বিমান ও 
সমুদ্রবন্দরগুলো বন্ধ থাকায় খাদ্য, 


চলমান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । 
ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে 
পারে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী 


পানীয় এবং ওষুধের অভাবে শিগগিরই 
মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে । 
প্রতিদিন বহু সাধারণ মানুষ ও উদ্ধান্ত 
লোকজন মারা যাচ্ছেন । 

অভিযান শুরুর পর থেকে জাতিসংঘের 
হিসাব মতে এ নিবন্ধ লেখা পর্য্ত 
৫৬০ জন নিহত হয়েছেন। সৌদি 
নেতৃত্বধীন বাহিনী শুধু হুথিদের 
সামরিক ক্যাম্প, বিমান ঘাঁটি, 
সদরদপ্তর ও অস্ত্াগারে হামলা 
চালানোর কথা বললেও হামলায় এখন 
পর্যন্ত বহু বেসামরিক লোকজন নিহত 
হয়েছেন বলে দাবি জাতিসংঘের | 
যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বিবেচনা করলে 
দেখা যায়, অভিযানে দেশটি সৌদি 
আরবকে সরঞ্জাম এবং গোয়েন্দা 


শক্তি । তাই যথান্রুত সম্ভব সামরিক 
হামলা বন্ধ করে কুটনৈতিক ও 
সমঝোতার মাধ্যমে সংকট নিরসনে 


লেখক: কূটনীতিক, সৌদি বাংলাদেশ ত্যাম্বাসি 


» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৪৩৮৮ 

২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৪৩৮৭ 


+ আল-কুরআন, সুর) আলে ইমরান, ৩:১১৮ 


শতাব্দী শেষে ভারত হবে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ 
দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম 
খ্রিস্টান ৷ তবে মুসলিম জনসংখ্যা এতো 
দ্রুত বাড়ছে যে ২০৭০ সালের মধ্যে 
ইসলামই হবে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম । 
ভারত এখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ 
হলেও তখন ভারত হবে বিশ্বের বৃহত্তম 
মুসলিম দেশ । তবে তখনও হিন্দুরাই 
ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে । 

খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে 

একথা বলা হয়েছে । গবেষণা প্রতিবেদনে ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস 

ও হাফিংটন পোস্টসহ বিশ্বের বহু গণমাধ্যম যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 


সহায়তা করছে । অথচ এই যুদ্ধের 


তাতে এমন সব তথ্যই উঠে এসেছে । গবেষণায় বলা হয়, ২০১০ সালে 


ফলে মার্কিনিদের অন্যতম শত্রু আল- 
কায়েদা ইয়েমেনে শক্তিশালী হচ্ছে। 

বিদগ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
এর মাধ্যমে অন্যতম মার্কিন মিত্র 
সৌদি আরবও অস্থিতিশীল হওয়ার 
আশংকায় আছে । এবং যত সময় 
যাচ্ছে হুথিরা ইরানের ওপর আরো 
নির্ভরশীল হচ্ছে। ইরানও বারবার 
বিমানহামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে 
আসছে । কড়া ভাষায় হুশিয়ার করে 
দিচ্ছে সৌদি আরবকে | এদিকে সৌদি 
গ্র্যান্ড মুফতী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
সৌদি যুবসমাজকে সেনাবাহিনীতে 
যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন । 
দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুবকদেরকে 


মে*১৫ 


বিশ্বের খিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ২২০ কোটি । এটা তখনকার মোট 
জনসংখ্যা ৬৯০ কোটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ | এ সময় মুসলিম জনসংখ্যা 
ছিল ১৬০ কোটি যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৩ ভাগ | পিউ রিসার্চ বলছে, 
খিস্টানদের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে ৷ তবে মুসলিম তরুণ এবং জন্মহার 
বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালে খ্রিস্টান ও মুসলিম জনসংখ্যা হবে প্রায় সমান 
সমান (২৮০ কোটি বা মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ করে)। এরপর ২০৭০ 
সালে খিস্টানদের ছাড়িয়ে যাবে মুসলিম জনসংখ্যা । 

যুক্তরাষ্ট্রে খিস্টানদের সংখ্যা কমবে । বর্তমানে দেশটিতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা 
৭৮.৩ শতাংশ । তবে ২০৫০ সালে কমে দাঁড়াবে ৬৬.৪ শতাংশে । বর্তমানে 
যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা ১ শতাংশের কম হলেও তা বেড়ে দাঁড়াবে ২.১ 
শতাংশে । অন্যদিকে ইহুদিদের সংখ্যা ১.৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ১.৪ 
শতাংশে । ২০১০ সালে বিশ্বের ১৫৯টি দেশই ছিল খ্রিস্টান প্রধান ।২০৫০ 
সাল নাগাদ এই সংখ্যা আটটি কমবে । এর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড । ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের মুসলিম প্রধান 
দেশের সংখ্যা আরো দুটি বেড়ে দীড়াবে ৫১টিতে । নাইজেরিয়া ও 
মেসিডোনিয়া হবে মুসলিম প্রধান দেশ । 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় 
বর্ষের ১৪৩৫-৩৬ হি. _ ২০১৪-২০১৫ খর. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইসমাঈল ৷ ২. মাও. স্ারী মুহা. আনীসুর রহমান 


পিতা: জনাব মরহুম আবু ইউসুফ 
গ্রাম: শ্রীমন্তপুর, ডাক: চান্দিনা 
থানা : চান্দিনা, জেলা: কুমিল্লা 
ফোন: ০১৮২৩-৫২৯৪০৮ 


৪. মাও. ক্বারী মুহা. বেলাল হোছাইন 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 
গ্রাম: উত্তর গশ্চি, ডাক: দেওয়ানপুর 
থানা : রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১৫-৩৭১৬৬৯ 


৭. মাও. ক্বারী মঈন উদ্দীন আহমদ 
পিতা: জনাব আমানুল হক চৌধুরী 

গ্রাম: আমিরাবাদ রাজঘাটা, ডাক: পদুয়া 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
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১০. মীও. ক্বারী মুহা. কাউছার উদ্দীন 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবুল কালাম 
গ্রাম: ফাইতং, ডাক: বরইতলী 
থানা: লামা, জেলা: বান্দরবান 
ফোন: ০১৮২৯-৭৮১০৩৩]] 


পিতা: জনাব খলিলুর রহমান 
গ্রাম: খরনা, ডাক: মোজীফরাবাদ 
থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৫-২৬৩৭০৩ 


৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ অলি উল্লাহ 
পিতা: জনাব মাও. আবদুল মালেক 
১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী-ফতেয়াবাদ 
ডাক: চৌধুরী হাট, থানা: হাটহাজারী 
চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৭-৮৪৯৪২৭ 


৮. মাও. স্ারী মুহাম্মদ মীর আলম 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন 
গ্রাম: বিনোদপুর, ডাক: সাপাহার 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৫১-৫২৪২২৫ 


১১. মাও. বারী মুহা. লুৎফুর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম জানে আলম 

গ্রাম: রাজঘাটা, ডাক: নোয়ারবিলা চরম্া 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১২-৪৯৪৩৫৮ 


৩. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ উল্লাহ 
পিতা: মাও. মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.) 
গ্রাম: বৈলছড়ি, ডাক: কে. বি. বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-৩৩৬২৬৪ 


৬. মাও. বারী মুহা. আলী আকবার 
গ্রাম: আড়ুয়াকংশুর, ডাক: করপাড়া 
থানা : গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ 
ফোন: ০১৯১৮-৩৭৩৪১৩ 


৯. মাও. বারী মুহা. আবদুল আল্লাম 
পিতা: জনাব মরহুম ফরিদুল আলম 
গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাক: হোয়ানক 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৫-১৭৫৬৫৮ 
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১. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ সৈয়দুর রহমান 
গ্রাম+ডাক: রাজাভুবন 

থানা : রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৮-৯৪৫৭০৫ 


৪. মাও. ক্বারী আবদুর রহমান (৪) 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ কাশেম 

গ্রাম: উখিয়ার ঘোনা, ডাক: কাউয়ারঘোপ 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার, ফোন: 
০১৮২৫৭০৮২৬৪, ০১৮৩৫৬১৫৩১০ 


২. মাও. ক্বারী আহসান উল্লাহ হাবীৰ 
পিতা: জনাব হাফেজ মাহমুদুল হক 
ডাক+থানা: সাতকানিয়া 

জেলা: টট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৩-১৪১৪৮২ 


৫. মাও. ক্বারী আনছারুল করীম 


৩. মাও. ত্ারী হাফেজ জুনায়েদ 
পিতা: জনাব মাও. ছিদ্দীক আহমদ 
গ্রাম: চন্দ্রঘোনা, আধুর পাড়া 

থানা : রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৩৭-৬৮০৮২৪ 


৬.মাও. ব্বারী আবু ছালেহ (শফিকী) 


পিতা: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম 
গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার ছড়া 
থানা: মহেশখালী জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১২৩৫০১৫৩, ০১৮১৭৭২৪৭৪৬ 


পিতা: জনাব আবদুল মজিদ 

গ্রাম: তোতকখালী, ডাক: ছনুয়া বাজার 
থানা: বাঁশখালী জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৬-৫২৭৪১০ 
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৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবুল খায়ের 


৮. মাও. কারী হা. আবদুল আজিজ রিয়াদ 


৯. মাও. ক্বারী মুহা. হারনুর রশিদ 


পিতা: জনাব আবদুর রহমান (মাস্টার) 
গ্রাম: বারিন্দা, ডাক: গাঙ্গগুরিয়া 

থানা: পোরশা, জেলা: রাজশাহী 
ফোন: ০১৭৪ ৭-২৭৭১৬৫ 


১০. মাও. কারী ইকবাল সাঈদ (খালভী) 
পিতা: মরহুম সাইদুর রহমান 

গ্রাম: পশ্চিম পোকখালী, ডাক: মুসলিম 
বাজার, থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৪-৭৮০০৮১ 


১৩. মাও. ক্বারী হাফেজ মুহা. ছাদেক 
পিতা: জনাব মাও. ওবাইদুর রহমান 

গ্রাম: উত্তর লেঙ্গুরবিল, ডাক: মিঠা 
পানিরছড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-৭০৯১৭৫ 


১৬. মাও. ক্বারী মুহা. নাঈম উদ্দীন 


পিতা: হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আলী 
গ্রাম: পূর্ব নতুন পাড়া, ডাক: পুকুরিয়া 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-৬৬৪৬১৮ 


১১. মাও. ক্বারী আরফাতুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মাওলানা শাহাব উদ্দীন 
গ্রাম: মাঝের ডেইল, ডাক: বড় মহেশখালী, 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার, ফোন: 
০১৮৩৪৭৩৩৭৫৫, ০১৮২৫১৫৬২৮৩ 


১২. মাও. ক্বারী আবদুল বায়েছ 


পিতা: জনাব মাওলানা জয়নাল আবেদীন 
গ্রাম: পূর্ব টেটং গর্জনিয়া পাড়া, ডাক: 
টৈটং বাজার, থানা: পেকুয়া, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৫৯-৩৩১৪৫৪ 


১৪. মাও. ব্বারী আবদুর রহমান (১) 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম 
গ্রাম: বিরাহিমপুর, ডাক: হাবিবপুর 


পিতা: আল্লামা ক্বারী আবদুচ্ছামাদ 
গ্রাম+ডাক: পুকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৫০৩১৬৫২৮, ০১৮১৯৬৪৯৭০৮ 


১৫. মাও. ক্বারী মুহা. সেলিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ আলী 
গ্রাম: বোয়ালিয়া, ডাক: বোয়ালিয়া 


থানা: কোম্পানীগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮২৩-৯২০৯৮৬ 


১৭. মাও. ক্বারী মুহা. আবুল কলাম 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৬০-৩৪৯৯৫৮ 


১৮. মীও. বারী রফিকুল ইসলাম 


পিতা: জনাব আলহান্ত মাহবুবুর রহমান 
গ্রাম: মীর পাড়া, ডাক: পদুয়া 

থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৪-৫২২৮০৯ 


১৯. মাও. ব্বারী হাফেজ আজিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব মাও. গিয়াস উদ্দীন 
গ্রাম+ডাক: আহমদ পুর 

থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮৫২-২০৩৭০৪ 


২২. মাও. হা, কারী মাহমুদুল ইসলাম (আজিজি) 
পিতা: জনাব আলী আহমদ চৌধুরী 

গ্রাম: সরল, ডাক: সরল বাজার 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১২-৭৯৮৫৬৪ 


২৫. মাও. ক্বারী আবদুর রহমান (২) 
পিতা: জনাব আবদুল মান্নান 
গ্রাম: চরকালী, ডাক: চাপ্রাশীর হাট 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আক্তার কামাল 
গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার ছড়া 


পিতা: জনাব নুরুল ইসলাম (মোল্লা) 
গ্রাম: বেজড়া, ডাক: নহাটা 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৮-৬৩১৩৯০ 


২০. মাও. বারী মু. তাওহীদ শিহাব 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন 
গ্রাম+ডাক: বারবাকিয়া বাজার পাড়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৭-৮৩২১৭৩ 


২৩. মাও. বারী মুহাম্মদ ইয়াহইয়া 


পিতা: জনাব মরহুম লোকমান হাকিম 
গ্রাম: বিচামারা, ডাক: নাইক্ষ্যণ ছড়ি 


থানা: মুহাম্মদপুর, জেলা: মাগুরা 
ফোন: ০১৭৯৬-৬৩২৯৬২ 


২১. মাও. ক্বারী মু. হেলাল উদ্দীন 
পিতা: মাও. মো ইয়াকুব সাহেব 

গ্রাম: চাকমার কুল ডাক: খরুলিয়া 
থানা : রামু জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮১৫-৬২১২৭০ 


২৪. মাও. ত্ারী এমদাদুল ইসলাম 
পিতা: জনাব বাদশা মিঞা সওদাগর 
গ্রাম: সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 


থানা: নাইক্ষ্যণ ছড়ি, জেলা: বান্দারবন 
ফোন: ০১৮৪৩-৮৯৬৮৯০ 


২৬. মাও. ক্বারী হাফেজ শিহাব উদ্দীন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুচ্ছালাম 
গ্রাম: শিয়ালবুকীা, ডাক: রাজাভুবন 


থানা: কোম্পানীগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮২৭-৬৪৯৩৪৩ 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১৩-৯২৮১০৩ 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৩৪-৪৯১৪০৫ 


২৭. মাও. স্বারী মোহাম্মদ উল্লাহ 
পিতা: মৃত কেরামত আলী খান 
গ্রাম+ডাক: আমিনাবাদ 

থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা 
ফোন: ০১৮৪৬-০৩৪৬৯৩ 
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২৮. মাও. স্বারী আবদুর রহমান (৩) 
পিতা: আলহাজ্ব মাও. বজল আহমদ 
গ্রাম: নতুন ঘোনা, ডাক: মগনামা 

থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৩-৫২১০৭৮ 


৩১. মাও. বারী মু. আনিসুল ইসলাম 
পিতা: জনাব মরহুম আবুল খায়র 

গ্রাম: দেওখালী, ডাক: আবুর হাট 

থানা: মিরশরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪০-০৫৭২৬৬ 


৩৪. মাও. কারী মু. জিয়াউর রহমান 
পিতা: জনাব মুফিজুর রহমান 

গ্রাম+ডাক: পূর্ব গাটিয়া ডেঙা 

থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৩১৮৭৩৭৬ 


৩৭. মাও. বারী মু. শহিদুল ইসলাম 
পিতা: জনাব রফিকুল ইসলাম 

গ্রাম: দক্ষিণ আবৃপুর, ডাক: এলাহীগঞ্জ 
বাজার, থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী 
ফোন: ০১৮২৩৫৭৭৪২৫ 


৪০. মাও. ক্বারী মুহম্মাদ 

পিতা: জনাব আবদুর শুকুর (মোল্লা) 
গ্রাম: ধরজামতৈল, ডাক: বেলতৈল 
থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
ফোন: ০১৭৯৪৯৫৩০৯৬ 


৪৩. মাও. কারী মু. রিদওয়ান উল্লাহ 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ 
গ্রাম: পুর্ব চরসেকান্তর, ডাক: নুরিয়া 


২৯. মাও. বারী মুহা. সালাহ উদ্দীন 
পিতা: জনাব নুরুল আমিন 
গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাক: হোয়ানক 


৩০. মাও. কারী হা. আবদুর রহীম 
পিতা: জনাব মরহুম আবদুল গনী 
গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রশিদ নগর 


টাইম বাজার, থানা: মহেশখালী, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৪০-৬৩৫৪১৯ 


৩২. মাও. ক্বারী মুহা. আবদুল মুমিন 
পিতা: জনাব ফুল মুহাম্মাদ 

গ্রাম: জালুয়া, ডাক: পোরশা 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৫৩-৫২১৭০৫ 


৩৫. মাও. ক্বারী আতাউর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম শমসের আলী 
গ্রাম: মকমলপুর, ডাক: চকআতিথা 
থানা: নওগা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৬০৫৯৯৬৮৪ 


৩৮. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ত্বকী 


পিতা: জনাব হাফেজ ফারুক আহমদ 
গ্রাম: বিচামারা, ডাক: নাইক্ষ্যণ ছড়ি 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০১৮৫০৩৩ 


৩৩. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
পিতা: জনাব আবদুল খালেক 

গ্রাম: ফুলবাগিছা বাঘবাড়ি, ডাক: 
রাজাভ্বন, থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: 
গ্রাম, ফোন: ০১৮৫২৬৮৭৭১২ 


৩৬. মাও. কারী মু. রাশেদ উল্লাহ 

পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ রশিদ 
গ্রাম: মাঝির কাটা গর্জনিয়া, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২১৯১৯০৮৬ 


৩৯. মাও. স্বারী আরশাদ সাইফুল্লাহ 
পিতা: হাফেজ মাও. মোস্তাক আহমদ 
গ্রাম: পূর্ব চাম্বল, ডাক: চাম্বল বাজার 


থানা: নাইক্ষ্যণ ছড়ি, জেলা: বান্দরবান 
ফোন: ০১৮৩৯২২৩৬০ 


৪১. মাও. স্থারী মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 


পিতা: জনাব আকবর আলী 

গ্রাম: সাতবাড়ীয়া, ডাক: সাতবাড়িয়া 
থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
ফোন: ০১৭৭৩৫৭৩৭৯৯ 


8৪. মাও. ক্বারী মু. আহসান হাবীব 
পিতা: জনাব মাহতাব উদ্দীন 
গ্রাম: ইলিমপুর, ডাক: ঘাট নগর 


মাদরাসা, থানা: রামগতি, জেলা: লক্ষীপুর 
ফোন: ০১৮৪০৮৪০৬২০ 


৪৬. মাও, স্থারী মুহাম্মদ আবু তালহা 
পিতা: জনাব রেজাউল করীম 

গ্রাম: মুলুক ভাঙ্গা, ডাক: নোনাহার 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৪১০৭১৪৬৩ 
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থানা: সাবাহার, জেলা: নওগা 
ফোন: ০১৭৪৭৩৮৩২৪৯ 


৪৭. মাও. স্বারী আজহারুল ইসলাম 
পিতা: জনাব নজির উল্লাহ 

গ্রাম: চররুহিতা, ডাক: জে. এম. হাট 
থানা: লক্ষীপুর, জেলা: লক্ষীপুর 

ফোন: ০১৮৩৫০০৪৯৫২ 


থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৫৩৮৪৯৫৫ 


৪২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আইয়ুব 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হানিফ 

গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৪৭৭০৪৯৭ 


8৫. মাও. ব্বারী হা. দেলোয়ার হোসাইন 
পিতা: জনাব কবীর আহমদ 

গ্রাম: মহেশখালীয়া পাড়া, ডাক: 
নয়াপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৭৯১২৮৬৭ 


৪৮. মাও. কারী মু. জাহিদ হাছান 
পিতা: জনাব জামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দৌলত খান, ৭নং পৌরসভা 
ডাক+থানা: দৌলতখান, জেলা: ভোলা 
ফোন: ০১৭২৮-৪১৫৩৮৭ 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৪৫. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, রুম 7 ২৪৭, দারে 


১৪৬. 


কদীম (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

হাফেজ মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, নলচিরা 
আফাজিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী-৩৮৯১ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


সম্মেলন সংকলনের বিজ্ঞপ্তি 

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো 
যাচ্ছে যে, মাসিক আত-তাওহীদের মার্চ'১৪ 
সংখ্যাটি বিগত ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি'১৫ অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭ তম 
বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন*১৫ 
সংকলন বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো । 

এই সংখ্যায় সম্মেলনে মেহমান হিসেবে তশরীফ 
এনেছেন এমন বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের বিশেষ 


বিশেষ বয়ান, গুরুত্ৃপূর্ণ আলোচনা ও ওয়ায- 
নসীহতসমূহ অনুলিখন করে মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে । 
সংখ্যাটি সম্মেলন-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত 
হওয়ায় এ-সংখ্যায় অন্যান্য নিয়মিত প্রায় লেখা 
অনিবার্য কারণবশত বাদ দিতে হয়েছে এবং 
সংখ্যাটির প্রস্তুতিকল্পে অনেক বিলম্ব হয়েছে । এই 


কারণে সম্মানিত পাঠকবর্গের 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত । 


_ আত-তওহীদ কতৃপক্ষ 


আমরা 


: সদস্য কুপন টু 
* বাড়ি/রুম.... রর 
2 মোবাইলঃ... ব০ক৮আদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরণী] ঠ 
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মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 


মোবাহন: ০১৮৬৯২৯০৬৬০ 
০৯৯৫১ ০৬১৭০ন৭ 


হাফেজদে'র জন্য মুতাফার_ 
রাকা বিভাগ, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, সাধারণ 
কুরআন শিক্ষা বিভাগ। 

ঘানি শিক্ষা, জাগতিক শিক্ষা, 
ভাষা কম্পিউটার 


দীনি জ্ঞান অর্জন ও আলেম হওয়ার সংক্ষিপ্ত কোর্স 


পরিচালনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার 
লক্ষ্যে দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত 
কোর্সের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যলে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে 
নিজেকে আলোকিত করার পাশাপাশি দা' হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছে পৌছে 
দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ । 


কোর্সের বিবরণ : 

৯. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেরু দাওরাত্য হাদিস (স্রাতকোন্তর) পর্যন্ত: অর্থাণ্থ বিশুদ্ধ কুরআন 
তিলাওয়াত, আরবি ভাষা, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, ইসলামি ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাম্প্রতিক অন্যান্য 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ। 

২. কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

৩. সর্বলোটি দশ সেমিস্টার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

৪. ক্লাসের সময় দৈনিক আত্র তিন ঘন্টা । 

&ে. দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টী, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টি। 


ভর্তির যোগ্যতা : 
ন্যুনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্কুল, কলেজ, 
ভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১৯শে জুন থেরে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ ইংরেজি অর্থর্থ ১উলা রমযানুল মুবারক 
থেরে ২০শে সফর ১৪৩৭ হিজরি পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম ছলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুঁতভাবে তা পূরণ করে 
অফিসে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাহ করে অর্তির উপযুক্ত মনে করলে তারু ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যাবে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্রগ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্রগ্রাম। 
মোবাইল নং : ০৯৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৬০৩ 
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৮ নূরানী ও মকতব বিভাগ হিফজুল কুরআন বিভাগ ৯ ইদাদী জামাআত 


(প্রে-নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী) শিক্ষাকাল-২ বছর (সাথে তিন বহরে চতুর্থ শ্রেণী) শিক্ষাকাল-৩ বছর 
৯ ফারসী প্যাহলী জামাআত ৯ মীযান জামাআত 


(কওমী সিলেবাসসহ ৫ম শ্রেণী) (কওমী সিলেবাসসহ ৬ষ্ঠ শ্রেণী) 


৯ হিদায়াতুন্নাহু জামাআত 


(কওমী ১ ৮ম শ্রেণী) 


প্রে-নার্সারীতে নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক । 
স্কুল ও মাদরাসার ভিন্ন ক্লাস। 
পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি 
ঈ হযরত মাওলানা মুফতী জামিল আহমাদ সাহেব (দা-বা.) পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ । 


বিশিষ্ট মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত কেন্দ্রীয় পরীক্ষা বেফাকে 
প্রতি বছর ১৫ থেকে ২৫ শাওয়াল পর্যন্ত দরস প্রদান করবেন। 5 


৮ হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী দো.বা.) পরিকল্পিত পাঠদান ও ৪ মাস ভিত্তিক 


সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামী ফিক্হ একাডেমী ইন্ভিয়া সেমিস্টার পদ্ধতি 
প্রতি বছর শশমাহী ইমতিহানের পর দশ দিন জাদীদ ফিকহ ও দশ দিন " ত অনুসণ। 
ইসলামী কাযা এর উপর বিশেষ দরস প্রদান করবেন। 


৯ হযরত মুফতী মুঈনুল ইসলাম দো.বা.) [ ৮ 
প্রধান মুফতী, ইফতা বিভাগ, আল-মারকাজুল ইসলামী, ঢাকা উল্লেখ ভাগঞতি 
চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা । ইনি ? রি 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন ৭ নু্মতায ও মাহের নেগরান 
৯৮ জনাব মাওলানা শাহাদাত হুসাইন মুরাদ ৯ জনাব মুহিউদ্দিন আকবর উ্তায সাবর্ষণিক থাকবেন। 
বিশিষ্ট ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ স্পেশালিষ্ট 


দরস প্রদান করবেন ৮ হযরত মাওলানা আবুল কালাম (দা. বা.) 
৯ হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দো. বা.) রদ আদীব, জামিআ ইকুরা ঢাকা 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট শিক্ষক, বহু ভাষাবিদ শেষ ছাত্র, হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) 
প্রধান উত্তাব, আদব বিভাগ, আল-মারকাজুল ইসলামী, ঢাকা ৯ হ্যরত মাওলানা যাইনুল আবেদীন (দা. বা.) 
উল্লেখ্য, আদব বিভাগেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন জনাব মাওলানা শাহাদাত হসাইন মুরাদ. বিশেষ ছাত্র, হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) 
এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন জনাব মহিউদ্দিন আকবর ৰ্ ভর্তির ২৪ ভূলই জেলী 
ভর্তির যোগ্যতা (ইফতা ও আদব) ট্‌ রোজ: শুক্রবার থেকে 
৮ আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওয়ায়ে হাদীস উত্তীর্ণ হতে হবে ৮ ভর্তির নিয়মাবলী (শুধু ইফতা) ; মৌখিক পরীক্ষা- হিদীয়া ৩য় খন্ড, নুরুল 
আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও প্রাসঙ্গিক যে কোনো বিষয় ৯ লিখিত পরীক্ষা (শুধু ইফতা) : হিদায়া ৩য় খর্ড, নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ 
৮ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য ইফতা ও আদব) : ফরম বিতরণ- ১ রমযান থেকে ৮ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ (ইফতা ও আদব) : মৌখিক পরীক্ষা-২৩ 
জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: বৃহস্পতিবার ৯ লিখিত পরীক্ষা (ইফতা ও আদব) : ২৪ জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: শুক্রবার। 
সার্বিক যোগাযোগ : ১৬, উত্তর কুতুবখালী কোজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন) যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। আর যাতায়াত : যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ডেমরা রোডে 
মোবাইল ঃ ০১৯৭৬-২৭২৫২৭, ০১৭৭৬-২৭২৫২৭, ০১৯৩৩-৩১২৬২৯, ০১৯১৯-৮১৮১১৭ কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন মাদরাসা 
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